দি নিউ বুক স্টল 
৫/১,র্রমানাথ অজ্মদার স্্রীট, 


মুদ্রণ-__ 

শ্রীতুলসীচরণ বক্জী 
জ্ঞাশনাল প্্রিন্টিং ওতশর্ক্‌ 
০৩/ডি, মদন মি লন, 
কলিকাতভাঁঙ 


উতসগপত্র 


দেশ ও জাতির একনিষ্ঠ সেবক সব্জনপ্প্িয় গণনায়ক বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমান সমীপেষু 
স্বাধীনতা-আন্দোলনের আমিও একজন ক্ষুদ্র সৈনিক ছিলাম 
_ নির্যাতন ভোগ করিয়াছি সত্য, কিন্ত তোমার সহিত তাহার 
তুলনা হয় না। আমার এই নির্ধাতিতের কাহিনী “অতীতের 
কথা” তোমার হাতেই শোভা পাইবে মনে করিতেছি । খোদা 
তোমাকে জয়যুস্ত করুন ইহা প্রার্থনা ৷ 
আফতা বউল্দীন চৌধুরী 
বাংলা হিলি (বাংলাদেশ ) 


ভ্িতীক্্র অৎস্রলপেন্স ভুক্িক্কা। 


হঠাৎ বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ আস্ত হইল। বধর পাকিস্তানী সৈন্দল 
হিলি আক্রমণ করিয়া অনেক নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়া ভাহার্দের যথাসব্ব 
লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ করিতে" পাগিল। আমরা প্রাণভয়ে অগণিত শোক ভারতীয় 
এপাকায় আশ্রয় লইলাম। আমার অতীতে কর্মকেন্দ্র ও আবাসভূমি ছিল এই 
ভারতীয় হিলি। দ্বীর্ঘ বিশ বৎসর পর উত্তরবঙ্গের ব্যবসাকেন্দ্র ছিপির বর্তমান 
দৈন্য দশা দেখিয়া বড় ছুঃখ হইল । সহকর্মীদের মধ্যে মাধব বায় ও আর ছ্ু'-চার জন 
ছাড়া সকলেই পরপারে পাঁডি জমাইয়াছেন। আমার অনজপ্রতিম মাধবকে অনেক 
দিন পরে দেখিয়! আমরা অ!লিঙ্গনাঁবছ হইলাম। মাধব যৌবন সীমা অতিক্রম 
কবিয়াছে, কিন্তু জনসেবায় তাহার আগ্রহ পূর্দের ন্যায় বহিয়াছে। যুদ্ধ ক্রমশঃ 
ঘে।প্রতর আক!র ধারণ করিপে আমার অপর, এক প্রাক্তন সহকমী ভোসানাথ 
পাহাঁর কথায় আমর ছিপি ত্যাগ করিয়া ৮ মাইল দুরবতী তিওড় প্লিলিফ ক্যাম্পে 
মাশ্রপ্র লইলাম। ভারত সর্কাঁর ও ভারতীয় জনসাধারণের কাছে আমরা চিরকতজ্, 
কারণ আমাদের দুঃসময়ে প্রায় এককো1টি বাস্ততাগী মানধের ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
তীহাব! করিযঘাছেন । 

যুদ্ধের পূর্বেই আমাঁব “অতীতের কথা” পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা নেতাজী ভবনে অবস্থিত ন্াশনাল কোয়্াডিনেশন 
কমিটির পক্ষ হইচ্ভে এক প্রতিনিধি দল কপভ-চোপড « অন্যান্য জিনিপপত্র পইয়া 
আপিয়াছিলেন। মাধব রায়ের বাঁসায় তাহাদের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় 
হয়। এই প্রতিনিধি দলের অধ্যাপক সন্দীপ দাস ও অধ্যাপিকা জাঁহানাব। 
বেগম আমার বইখাঁন৷ দেখিয়। অশনন্দিত হন এবং উহার একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ 
কলিকাতা হইত্ডে প্রকাশের চেষ্টা করিবেন বলিয়া বইখানি তাহার লইয়া ষান। 
ইহারা! কয়েক দিন হিলিতে ছিলেন । আমার ভাঙ্গ! বাড়ীও দেখিয়! গিয়াছেন। 
আমি সন্দীপবাবু ও জাহানারার উপর বইখানি প্রকাশের ভার দিলাম । মূল 
বক্তব্য ঠিক বাখিক়! আবশ্যকমত পব্রিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভারও তাহাদের রৃহিপ। 


তাহাদের ছুই জনের অক্রাস্ত চেষ্টায় সম্প্রতি এই পরিমাজিত সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। আমার কন্তাসমা! জাহানারা, সন্দীপবঃবু ও নিউ বুক স্টলের স্বত্বাধিকারী 
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শ্রীমহেন্দ্রনাথ পালের নিকট আমি রুতজ্ঞ। এই বই প্রকাশের ব্যাপারে বিশিষ্ট' 
অধ্যাপক চিত্তরঞ্ন দাশগুপ্ত অত্যন্ত আগ্রহ নিয়াছেন । তাহাকেও আমার রুতজ্ঞত। 
জাঁনাইতেছি। সহ্ৃদক্স পাঠক-পাঠিকাঁগণ বইখানি পাঠ করিয়া আনন্দলীভ করিলে 
স্বথী হইব । 
বাংলা হিলি ( বাংলাদেশ ) বিনীত__ 
১ল1 ফাল্তুন ১৩৮০ সাল আফতাবউদ্দীন চৌধুরী 


আবাজ্ক্কথ। 


আমার কর্মজীবনের কাহিনী “অতীতের কথা" প্রবন্ধ আকারে করাচীর 
"দিগন্ত" পত্রিকায় ও বগুড়া জয়পুর হাট হইতে প্র কাশিত “অভিযান” পত্রিকায় কতক 
অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। দিগস্ত-সম্পার্দক স্ত্রসাহিত্যিক জনাৰ মফিজউদ্দীন 
আহম্মদ ও অভিযান-সম্পাদক বহু গ্রন্থপ্রণেতা জনাব শাহাদত হোসেন ফারুক এবং 
অন্যান্য বু বিশিষ্ট ভদ্রলোক প্রবন্ধগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশ করিতে আমাকে 
অনুরোধ করেন । তাহাদের 'অন্গরোধে গ্রস্থখানি লিখিতে আবম্ভ করি। কিন্ত 
আমার অযোগাতা প্রধান অন্তরায় রূপে দেখা দিল। তবুও লিখিয়া চলিলাম। 
এইবার দেব প্রতিকপ হুইল, বাত ব্যাধিতে আমার দক্ষিণ হস্ত অকর্মণ্ায প্রায় হইয়া 
যাওয়ায় লেখা বন্ধ করিতে বাধা হইলাম । দীর্ঘ দিন পরস্থানীয় কান্টম ইনস্পেক্টব 
জনাব কাজী আবহুস সান্তার ও তীহার সুযোগ স্হধয়িণী আমাকে সাহায্য করিতে 
অগ্রসর হঈলেন। আমি বলিয়া যাইতাম ম্সেহাস্পদ বেগম হালিমা সাত্তার, বি.এ. 
কথাগুলি লিখিয়। দিতেন । এতহ্বাতীত আমার লগুনপ্রবাঁসী কন্যা বেগম জাহানারা 
দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ এতিহাসিক জনাব মেহেরাব আলী সাহেব, বাবু লক্মীনারায়ণ 
দাঁপ, মীর মোশারফ হোসেন এবং আর ম্মনেকে পুস্তকের পাগুপিপি প্রস্তাত করিত 
আমাঁকে সাহাধা কন্রিয়াছেন ! দিনাজপুরে তদানীন্তন জনপ্রিয় ডেপুটি কমিশনার 
জণাব এ. £+. এম. জ্যাকেরিয়া সাহেব পুস্তক-প্রণয়ন ও মুদ্রণ বিষয়ে যে সাহাষা 
করিয়াছেন তাহার জন্য তাহার নিকট চিরকুতজ্ঞ রহিলাম। তিনি স্বয়ং হিলি আগিয়া 
পুশ্তকখানা প্রকাশের জন্য অথ সংগ্রহের নিষিত্ত স্থানীয় বিশিষ্ট বাক্তিগণকে লইয়া 
একটি কমিটি গঠন নরিয়াছেন। তীহার অন্তরোধ ও কষিটির চেষ্টায় স্থানীয় বিশিষ্ট 
বাবসায়ী জনাব কাজী আবছুল মজিদ চৌধুরী, জনাব শাহ রহিদুদ্দীন চৌধুরী, জন।ব 
আজিমুদ্দান মণ্ডল, জনাব নজিপউদ্দীন মগুল, বাবু বিনয়চন্দ্র বসাক, বাবু প্রবীরচন্দ 
বসাক, জনাব রফিকউদ্দীন আহম্মদ, হাজি শাহাদতজ্জামান চৌধুরী, ভাক্তার 
দেলোয়র হোপেন, মোঃ সিদ্দিক, সৈয়দ সোলায়মান আলী, জনাব আজাদ হোসেন, 
বাবু নিকৃঞ্কবিহানী মক্ুমদীর এবং আরও অনেকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। রাঁজপাহী 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইস্লাহিক সাংস্কৃতি ও ইতিহাসের অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত মনীষী ভর 
অবুদুল বারী সাহেব কয়েকটি এঁতিহা'দিক ভুল* সংশোধন করিয়!' দিয়াছেন ও অর্থ- 
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সাহাষ্য করিয়াছেন । নওরগী! বার সমিতির সভাপতি জনাব আবু ইউস্থফ বদিউজ্জামান 
সাহেবও অর্থসাহাধ্য করিয়াছেন। জনাব অবছুল কুদ্দ'স মুন্সি, ভাক্তাঁর আজিজুর 
রহমান, মোঃ মোস্তাফা! খান, আবুল হোসেন মিয়া, ইস্টাঁন ফেভাবেল ইন্সিওরেন্স কো; 
জনাব মোশারফ হোসেন তালুকদার, বি.এ. বগুড়া ওরিয়েপ্ট প্রেমের মালিক জনাব 
আবছুল গফফার সাহেব পুস্তকখানির প্রুফ সংশোধন ও মুন্রণ বিষয়ে সাহায্য 
করিয়াছেন। রুতজ্ঞতাঁর সহিত স্বীকার করিতেছি যে, প্রধিতযশ1 সাহিতিক জনাব 
ওয়ালিউল্লা সাহেব ও স্বনামপ্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক জনাব আবুল ফজল সাহেব, 
সাহিতারথী বাবু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়গণের গ্রন্থ হইতে আমি কিছু 
সাহায্য পাইয়াছি। আমার স্েহাম্পদ দৌহিত্র ক)পটেন এ. টি. এম. আবেছুর রহমান, 
এম.বি.বি.এস, ও তাহার স্থযোগ্া! সহধমিণী বেগম হোসেন-আর], এম.বি.বি.এস, 
আমাকে সাহায্য করিয়াছেন । 

মুসলিম-কীতিতে-তরা ভারত এখন বিদেশ । আমি যেখানে গিয়াছি সেখানকার 
রনবা স্থানগুপির মোটানুটি বিবরণ সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিয়াছি । কেনন। এগুলি 
দেখার সুযোগ পূর্বের মত আমাদের এখন আর নাই। আশা করি, ইহা পাঠক- 
পাঠিকাগণের আনন্দ বর্ধন করিবে । 

আধুনিক কয়েকজন মুসলমান লেখক ভারতীয় কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিরা 
বণনা করিয়াছেন, কিন্ত কংগ্রেপ শ্বধু হিন্দু প্রতিষ্ঠান ছিল নাঁ। মুসলমানগণ সংখ্যালঘু 
হইলেও পাঁক ভারতের বিশিষ্ট মুদলিম মনীষী ও লক্ষ লক্ষ আজাদী পাগল মুসলমান 
ইংরেজ তাড়াইবার উদ্দেশ্ট লইয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়া যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন । 
হিন্দু-মুসলমান সমবেত শক্তির দাপটে এদেশ হইতে ইংরেজ চিরবিদায় গ্রহণ করিতে 
বাধা হইয়াছে । সুতরাং কংগ্রেসকে শু হিন্ব প্রতিষ্ঠান বলিলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
মুনশমনের দান কতটুকু থাকে? 

মুসলিম লীগ বরণ হিন্দুদের সংকীর্ণতাঁর জন্য, পাকিস্তান হাসেল করিয়াছে । 
কিন্ত ইংরেজ তাড়ীইতে যাঁয় নাই । এ কথ! সত্য ইংরেজ চলিয়া না গেলে পাকিস্তান 
হিন্দুস্থান কিছুই হইত না। অনেকের ধারণা দেশবন্ধু চিত্তরপ্তন ও নেতাজী স্থৃভাঁষচন্তর 
জীবিত থাকিলে দেশ তাঁগ হইত না। কংগ্রেস যদি মৃদলনানের দাবি-দাওয়া স্বীকার 
করিয়া লহত আহা হইলে পাকিস্তানের দাঁৰি উঠিত না! কংগ্রেস ও লীগ এক 
মত হইতে না পারার, নিরুপায়ে ইংরেজ চলিয়। যাওয়ার সময় মুসলমানদের দাঁবি- 
”1ওয়া কতকট। স্বীকার করিয়া লইয়া ফুটা পাকিস্তান দিয়া শিয্াছে । মুনলিম লীগ 


[ হয ] 

ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করিয়াছে, শুধু দেশ বিভক্তি হয় শি। দ্বশ কোটি 
মৃদলমাঁনও ব্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে । ইহা! ভাপ হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে পরবর্তী 
ধতিহাদিকগণ তাহা নির্ণয় করিবেন । 

প্রুফ দেখার ক্র'টতে পুস্তকটির বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ভুল ছাপা হইয়াছে। 
তাহার জন্য ক্ষম! প্রার্থনা কিনেছি । 

হিলি বিনীত -_ 
১৯শে আষাঢ় ১৩৭৭ আঁফতাবউদ্দীন চৌধুরী 


বাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহান ও ইস্লামিক সংস্কৃতি বিভাগের অধাক্ষ 
বিখাত মনীষী ডক্টর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী, এম.এ. ভি.ফিল. ( অক্সন ) 
লিখিক্ষাছেন £ 

আপনার জীবনকথার পাঁওুপাপ মেহের বাণী করে আমাকে পডতে স্থযোগ 
দেওষায় আমি অত্যান্ত রুতজ্ঞ। অতান্ত সহজ ও সুন্দর ভাষায় বিশেষ আন্তরিকতা 

থেআপনি আমাদের আঙ্গীদ সংগ্রামের সবচেয়ে গুকত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিষয়বন্ত 
লিপিবদ্ধ করেছেন তা ভবিষ্কৎ এতিহালিকদের জন্য পথনির্দেশের কাজ করবে । 
প্রত্যক্ষদশী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং জড়িত থাকায় আপন।র বিবরণ আরও 
মূল্াবান বলেই চিপদিন বিবেচিত হবে বলে আমি বিশ্বাম করি। একপ আরও 
পীবনকথার প্রয়োজন আছে। আঙ্গাদী সংগ্রামের সকল বীর মোজাহিদ যদি 
তাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী এমনি করে কাগজের পাতায় শিখে রাখছেন তবে 
স্বামাদের ইতিহাস সতাই সমুদ্ধ হত এবং অনেক »মন্যার হত সমাধান । 
ঝাজপাহী বিশ্ববিদ্যালয় মহম্মদ আবছুল বাব 
১৮ই মে ১৯৬৮ 


বিষয় 
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আযনী বেশাস্ত 

১৯২০ সাল 

পণ্ডিত ভুবনমোহন কর বিগ্চারত 
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রিলিফ কমিটি 
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জয়পুর 

হিম শীতল 

আজমীর 

আগ্রা: তাজমহল 
কাউন্সল প্রবেশ 
কোকনদ কংগ্রেস 
হিন্দু-মূদলমান দাঙ্গ! 
'দিরাজগঞ্জ কনফারেন্স 
বেলর্গ।ও কংগ্রেল 
১৩২৫ সাল 

কানপুর কংগ্রেস 
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লবণ আইন ভঙ্গ ১২৬ 
লক্ষ কন্ফারেম্স ১২৮ 
প্রজা-মান্দোলন ১৩৪ 
মুকুনন দাস ১২৩৫ 
ফরিদপুর কন্ফারেন্স ১৩৬ 
বহন বিজ্ঞানমন্দির ১৩৬ 
বহরঘপুর কন্ফারেন্স ১৩৭ 
১৯৩২ সাল £ বন্দিজীবন ১৩৯ 
রবীন্দ্রনাথ ১৪৮ 
ইন্তিশন ভাকাতি ১৪৪৯ 
১৯৩৩ সাল £ কলিকাতা মেডিক্যাল 

কলে ১৭ * 
১৯৩৪ সাল: ভারতীয় ব্যবস্থাপক 

সমতার নির্বাচন ১৫৩ 
পাটন। অধিবেশন ১৫ 
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বেনারদ ১৫৯ হুল শ্রয়েল মন্ুমেণ্ট ১৮৪ 
১৯৩৫ সাঙ্গ £ মৌসলেম লীগের সভা ১৬৩ পাকিস্তান প্রস্তাব £ ১৯৪০ সাল ১৮৬ 
মগুলানা হোসেন আহমদ মাদানী ১৬৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত ১৮৬ 
বাকী সাহেবের মোঁকদ্দম! ১৬৪ ক্রিপ পের দৌত্য ১৮৮ 
কবি শেখ ফজলুল করিম সাহিতা- “কুইট ইঙ্ডয়া” প্রস্তাব ১৮৮ 
বিশারদ ১৬৬ স্থভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ ১৯০ 
দিনাজপুর প্রাঙ্দেশিক বাসীর সম্মেসনী ১৬৭ নেতাজী ও আঙ্জাদ হিন্দ ফৌজ ১৯১ 
দুই পীরের ঝগড়া ১৬৮ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ১৯৪ 
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১৯৩৮ সাল ১৬ ঠপন্দের বি্রোহ ১৯৯ 
দার্জিলিং ১৭৮ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণ। ১৯৯ 
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১৯৩৯ সান : ঝণ সালিস বোর্ড ১৮* উপনংহার ২০২ 
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হাদবোগে আক্রাঝ ১৮২ 





অতীতের কথ। 


অর্ধ-শতাবী পূর্বের এ দেশের মুসলমান সমাজের কথা লিখিতে বসিয়াছি। অবস্থা 
তখন অতীব শোচনীয় ছিল। শিক্ষাবিস্তার মোটেই হয় নাই। প্রয়োজনমত 
উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। আমার জন্মভূমি দিনাজপুরের কথা বলিতেছি। 
অন্যান্ত জেলার অবস্থাও প্রায় এইরূপ । জেলা ও মহকুমা সদরে একটি করিয়া হাই 
স্কুল ছিল। মুষ্টিমেয় মুসলমাল ছাত্র বাতীত সমস্ত হিন্দু ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিত। 
মফঃম্বলে হাই খল দুরের কথা, এম্‌. ই. স্কুলও অনেক থানায় ছিল কিন! সন্দেহ । 

ছু-একটি গ্রামা পাঠশালায় গুরু মহাঁশয়গণ তাঁলপাতা য় ছাত্রগণকে লেখা শিক্ষা 
দিতেন। বাঁজহাসের পাখা অথবা খাগড়ার কলম, মাটির দোয়াত ছিল লেখনীর 
প্রধান উপকরণ। ত্রিকফলার কষ ও ভূষা কালি যোগে একপ্রকার কালি প্রপ্তত 
কবা হইত। হাতে-প্রস্তত তুলোট কাগজ বেশী দেখা যাইত নাঁ। হাওড়া জেলার 
বালি নামক স্থানে মেপিনে যে কাগজ প্রস্তত হইত ইহাই “বালি কাগজ" নাঁমে 
বিখ্যাত ছিল। 

জনসাধারণ প্রায় নিরক্ষর হইলেও মোটের উপর বেশ স্বাস্থাবান ছিল । এখনকার 
»ত সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপক আক্রমণ তখন ছিল না। কচিৎ ও কদাচিৎ উহ! 
বাপকভাবে দেখ] যাইত | পাশ্চান্ত্য শিক্ষার প্রসার না হওয়ায় বিলামিতাও ছিল 
না| জীব্নসংগ্রামে দাঁভনকে এত ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় নি। জমিতে প্রচুর ফসল 
হইত । বাগানে পর্যাপ্ত আম, কীঠাল, কলা, নারিকেল প্রভৃতি ফল ফপিত। বৃক্ষ- 
রৌপণে তখনকাত লোকের প্রচুর আগ্রহ ছিল। জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত। 
দু-তিন পয়সা সের দরে খাটি দুধ পাওয়া যাইত । পাঁচ পিক হইতে দেড় টাকা সের 
দরে খাঁটি ঘি মিলিত। আজকালকার মত ভেজালের প্রচলন তখন ছিল না। 
মানুষ সাধারণতঃ দীর্ঘজীনী ছিল। শতবর্ষ অতিক্রমকারী অনেক বুদ্ধ ব্যক্তিকে তখন 
আমএ। দেখিয়াছি। 

কিন্ত বিদেশী শাসনের ও শোষণের ফলে ক্রমশঃ অবস্থীর অবনতি হইতে লাগিল । 
ইংরেজ শাঘকদের হষ্ট জমিদার ও মহাঁজনগণ জনসাধারণকে নান! ভাবে পীড়ন 
কৰিষ়া অর্থ সংগ্রহ করিতে 'লাগিল। চত্রবুদ্ধিহারে স্্দ আদায় তখন ' আইনসঙ্গত 


২ অতীতের কথা 


ছিল। সুদখোর মহাজনগণ প্রজার অভাবের সমধ় জমি বদ্ধক রাঁিয়া টাকা কর্জ 
দিত । অত্যধিক হারে স্থদের টাকা পরিশোধ করা প্রজাদের সাধ্য হইত না বলিয়া 
ণের দায়ে জমিজমাগুলি মহাজনদের কবলে চলিয়া যাইত। আমার বাড়ীর 
সন্ত্রিকটের এক বর্িষু ঘরের প্রজ! জনৈক হিন্দু মহাজনের নিকট হইতে একশত টাকা 
কর্জ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পর উহা! স্থদে আসলে কয়েক সহম্ত্রে পরিণত হয়। 
স্দখোর মহাঁজনটি আদালত যোগে তাহার একশত বিঘ1! জমি নিলাম বিক্রয় করিয়! 
হস্তগত করেন । এ প্রজাটির ওয়।বিশগণ বর্তমীনে দিন মজুব খাঁটিয়া দিন খ্জরান 
করিতেছে । পুঙ মহাজনগণ এইরূপে প্রজার হাঁজাব হাজার বিঘা জমি মত্মনাৎ 
কবিয়া তাহাদিগকে দিন মজুরে পরিণত করিয়াছে। ইহার ফল মারাত্মক রূপে 
দেখা দিয়াছিল। মহাঁজনগণ জোত্দাব পাজিয়া জমি বর্গা দিয়া! চাষাবাদি করিতে 
লাগিল । প্রায় প্রতি বসব ইহারা বর্গাদার বদলাইয়া বিভিন্ন বাঞ্জির দ্বারা জধি 
চাঁষ করাইত ॥ বগীদ্দারের প্রাপ্য ফসলের অর্থাষশ দিয়া বাকী অংশ নিজেরা 
গ্রহণ করিত । তপিয়ারগণের জর্মির উপর শিজন্ব স্বত্ব না থাকায় কোন চাষী যত 
করিয়া চাষাবাদ করিত না। ফলে জমিরু উর্বরতা দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। 
জমির মালিকগণ কেবল উতৎপঙ্থ ফসপের অংশ গ্রহণ ব্যতীত জমির উর্বরতা বুদ্ধির জন্ট 
কিছুই করিতেন না । ছুবরবস্থাঁর জন্য সবল গকমহিষ দ্বার] চাষাবাদ কর সম্ভব পর 
হইত না। ক্রমেই জমির উত্পাদন কমিতে ল।গিল। গবনমেন্ট ধ্বংসোন্ুখ প্রজার 
দুর্দশ1 দেখিয়া প্রতিকাবেন্ু জন্য অগ্রপর হলেন না। 
বিদেশী শনকগণ কুটিরশিল্পকে ণাঁনা কৌশলে ধ্বস করিয়া নিজ দেশীয় পণ্য 
আমদাঁনা পক দেশের শিল্পী ও কারিগবগণকে বেকার কবিয়া তুলিল। নিরক্ষর 
চাঙ্গী ইহার কৌন প্রতিকার করিতে পাবরিল না । জমিজমা ভারানোর সাথে সাথে 
দরিদ্রতা নিবন্ধন তাহারা স্বান্ভাও হারাতে লাগিল । শাক ও হারাইল। সুজল। 
হ্বফলা বঙ্গদেশ শ্বশানে পবিণত হশুয়ার উপক্রম হইল । খ্রাষ্টান মিশনারীরা এই 
স্বমোগে নানা প্রলোভন দিয়া মুললমা নদিগকে শষ্ধর্মে দীক্ষা দিতে লাগিল । ক্রমশঃ 
মহাঁগৌহবাদিত মুসপমান জাতি অধঃপভনের চরম শমায় উপনীত হইল। এতদ্বাতীত 
নিজদের মধো কলহবিবদ, হানাফী খোহাম্মণীর ঝমডা, শিা-হ্ুন্ীতে মারামারি 
ই'তাদি কোন্দলগুলিবর অলক্ষে নৃসলযান সমাজকে পঙ্গু ও ধ্বংসের পথে লইয়া 
যাইতেছিল। 
আমাদের গ্রামের নিকট হানাফী ও মোহাম্মদী জম!তের ছুই জন্‌ মৌলবী 


অতীতের কথা ৩ 


ছিলেন । ছুই জনেরই বহু মুরিদ ও মোকাল্পেদ ছিল। ইহাদের মধ্যে সামান্য বিষয় 
লইয়া মতভেদ ও তুমুল ঝগড়া চলিত । উভয় দল পরস্পরকে বেদীন ও কাফের বলিয্বা 
গালাগালি দিত। অবশেষে স্থির হইল বিভিন্ন স্থান হইতে মৌলবী মৌলানা আনাইমা 
তাদিস ও কোবান দ্বারা এই মতভেদের মীমাংসা করা হইবে। 


চারিদিকে ঢোল সহরৎ দিয় বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া এক বিরাট সভার আয়োজন 
করা হইল । উভয় পক্ষেই নিমন্ত্রিত হইয়া জবরদস্ত সব আলেম গলামাগণ আসিলেন। 
প্রায় ২৫1৩০ হাজার লোক সভাঁয় উপস্থিত হইল। শাস্তি রক্ষার জন্য পুলিশের 
বডকর্তা সদলবলে স্বয়ং উপস্থিত তইলেন। গাড়ী গাড়ী কেতাব আনা হইল। 
স্থানীয় তিন-চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পুলিশ অফিসার সাচেব মধাস্ত নিয়োগ 
হইলেন । উৎসাহ ও উতৎকগ্ঠার মধো তুমূল বাহাছ আরস্ত হইল। ছুই দিন 
চলিয়া গেল কিন্ত কোন মীমাংসা হইল না। এমনকি মীমাংসার কোন লক্ষণও 
দেখা গেলনা । তৃতীয় দিনে যখন পুবাদস্তর বাচাছ চলিকেছিল তখন কয়েক- 
জন ঢৃষ্ট প্রকৃতির ছোকরা নিকটের এক বঈগাছের মৌচাকে টিল ছুঁডিয়! মারিল। 
তখন গুকতর অবস্থা ধাঁবণ করিল। মৌমাঁছিরাঁ যত বডষই শিল্পী হউক না কেন 
ইস্লামী জলসার ফজিলত "চাহীদেব জানা ছিল না এপং আলেমদেরও যর্ধাদা 
তাহার! বুঝিত ন'। টিল খা্। ঝাঁকে ঝাকে ক্রুদ্ধ মৌমাছিদল উডিয়া আসিয়া 
জনসাধারণকে আক্রমণ করিল । মৌলবী সাছেব্গণ ৪ বাদ গেলেন না । মৌমাছিদের 
অতঙ্কিত আক্রমণে মুহূর্তে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। মৌলবী সাহেবদের অবস্থা 
আরো কাহিল হইল । কারণ মৌলবীদের মাববা জোববা, ট্রগী পাগড়ী দ্বারা শরীর 
আবৃত, তাহাদের মুখের উপরই আক্রমণ চাশাইসাছিল বেশী। পরদিন হাড়িমুখো? 
হইয়া বাছা মৌলবীগণ ভগ্রদয়ে স্ব ্খ স্থানে কিবরিয়া গেলেন। এই ত ছিল 
তৎকালীন মুসলিম সমজেল ছুলবস্থা | 

ঘশোন জেলার পাঁলটি নামক গ্রঃমের বাহাছের একটি বিরাট পভার আয়োজন 
করা হইয়াছিল । এ সভ1 তিন দন ধবিয়া চলিয়াছিল কিন্ত বাহাছের সভার যে 
কেলেঙ্কারী পরিণামে ঘটিয়া থাকে, সেই সভায় তাহ! খটিতে পারে নাই। কারণ 
প্রসিদ্ধ কর্মবীর মুন্দী মেহেরুল্লাহ, সাহেব উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
ওজম্বিনী ভ'ষাক্ধ এমন এক যুকতিপূর্ণ বন্ুতা দান করেন ফে, বাহাছী মৌলবীগণ লঙ্জিত 


হইয়া] সভা! ত্যাগ করিয় চলিয়া যান 
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(২) 

তখন সমাজ ও জাতির উন্নতিকলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় সভানমিতি 
হওয়ার প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কুমারখালিতে “আঞ্জুমান- 
ই-ইত্বেফাকে ইস্লাম' নামক সমিতির বাধিক অধিবেশন হয়। মৌঃ আবদুল কুদ্দুস 
কমী, মৌঃ কাঁজী মোমতাঁজ উদ্দীন আহম্মর্দ বি.এ. ও ব্লগাছির জমিদার আলী- 
মুজ্জামান চৌধুরী বি.এ, প্রমুখ উদ্যোগী কিগণ এই সভার আয়োজন করেন।  নদীয়। 
জেলার গীড়াভোব-নিবাসী প্রসিদ্ধ হস্লাম-প্রচারক ও বাগ্ধী মুন্সী শেখ জমিকদ্দীন 
বিগ্ভাবিনোধ সাহেব আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন । তাহার অ.মন্ত্রণে আমার ওয়েলেদ 
হাজী উমরদ্দীন চৌধুরী সাহেব আমাকে শঙ্গে লইয়া এই সভায় যোগদান করেন । 
আমরা] পিতাপুত্রে শেখ সাহেবের বাড়ীতে একদিন থাকিয়া একজে কুমারখালি 
বওয়ান। হু । বরান্ত্রির অন্ধকারে পোড়া্ই ০১শনে জনৈক ভদ্রলোককে আতম্মগোপনেব 
চেষ্ঠা করিতে দেখিয়া শেখ সাহেব তাহাকে পাকড়াও কণিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি 
পাড়তেছিল। অর্ধপিক্ত সাধারণ পোশ।ক-পরিহিত সেই ভদ্রলোককে শেখ সাহেব 
আমাদের সামনে হাজির করিলেন । পরিচয়ে জানলাম ইনি বঙ্গ সাহিত্যের 
খ্য।তনামা কোকিল শাস্তপুর-নিবাশী কাব মোজাম্মেল হক। তাহার সহিত পরিচিত 
হুয়া আমর। অত্যন্ত আনশি'ত হইলাম । 

আম তখন সবে মাত্র কেশোরে পদাপণ কিয্পাছি। কি জানি কেন যেন 
তান আমাকে অতান্ত মে ক্সিতে লাগলেন । একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধকের সান্নিধ্য- 
লাভ ও স্সেহের প৫শ পাইয়া পুতার্থ বোধ কীবলাম। কুমারখালি স্টেশনে পৌছিলে 
স্বেচ্ছাসেবক আমাদিগকে অভ্যথনা কিয়া গেস্ট হাউসে লইয়া গেল। একটি 
প্রকাণ্ড আম বাগানে সভার আধবেশন বসিয়াছিল। সভাপতি ছিলেন অবসব্ব- 
প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজস্ট্রেচে মৌ: মীহমুছ্মবী সাহেব । নদীয়ার তদনীস্তন জেল! 
মা1|জষ্ট্রেট মিঃ ইঞজক্যাল সাহেব এ সভাস্জ উপাস্থত ছিলেন। কৰি মোজাম্মেল হক 
»ঙাস্থলে বসিয়াই ৩ৎ*1৭ীন সাখ!জিক অবস্থা উপরে একটি কিতা রচনা] করেন। 
কাবতাটি সভাস্থলেই পঠিত হয়। ম্বয়ং সভাপতি সাহেব কবিতাটির উচ্চ প্রশংস! 
করেন। দুর্ভাগ্যবশত; সম্পৃণণ কবিতাঁটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। পরে ইহা মুক্রিত 
হইয়া গ্রক।।শত হুইয়াছিল। যতটুকু স্মরণ আছে তাহা এই স্থলে উদ্ধত করিতেছি £ 

“কি শুনি রে আজ ভীম প্রভঞ্জন, 
গনি বঙ্গভূমি সঘনে চলে। 


অতীতের কথা 


অশার্তির ঘোর তিমির উচ্ছাস, 

বহে চাঁরিদেকে বহে হা ছতাশ, 

দয়া ধর্ম ক্ষমা যেন পেয়ে ত্রাস 

অদৃশ্য কাহার পাণ্ব বলে । 

হিন্দু মুসলমানে ভাই ভাই জ্ঞান, 

আর গে! কাহার মানসে নাভ, 

ভুল্ছে সকলে ভাই ভাই-এ প্রীতি 

ভুলেছে প্রণক্স কৃতজ্ঞ! নীতি, 

মার কাট ধর এপতন গীতি, 

সবাঁরি বদনে শুনিতে পাই । 

আর যেনারকী শয়তান দল, 

অকুত মোরগী করিয়া নাশ: 

এবে সাধু সেজে কোরবানী ক্রিয়া, 

কধিতে আঁদিখে পবলে কখিয়া, 

তাদের সকলে দাও বূসাতিলে, 

মিটাও ভবের তাবিত আশ। 

পিকে আবার করো বে শ্রবণ, 

প্রবল সমাজ তেজেতে ফুলে, 

কবিছে মন্ত্রণা, কর নিগৃহীত, 

দুবস্ত যবনে। 

দিও নাক করজ অর্থ কিংবা ধন, 

বাডাও দ্বিগুণ খাঁজনার মান, 

ছড়াঁ৪ শতেক মামলা রণে 1? 

সভায় প্রায় তিন সহল্র লোকের সমাগম হইয়াছিল । অর্ধ-শতাবদী পূর্বেও হিন্দ ও 

মুসলমানের সম্বন্ধ গ্রীতিপূর্ণ ছিল নাঁ। এই কবিতাটির ভাবে তাহাই বাক্ত হইতেছে। 
কবিতাটি পাঠের সময় ঘন ঘন করতালি ধ্বনি হইতেছিল। চট্টগ্রামের এক মৌলবী 
সাহেব করতাপির ধ্বনিতে বিরক্ত হইয় “তালি বাঁজানা কোন্‌ কেতাব মে হ্যায়” বলিয়া 
চিৎকার করিতে লাঁগিলেন। কিস্তু কেহই তাহার চিৎকারে কর্ণপাত করিল না। 
মৌলবী সাহেব অরে ও -ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি সভাপতি সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত 


৬ অতীতের কথা 


হইয়া বিকট চিৎকার করিয়া পূর্বের কথাই আওড়াইতে লাগিলেন : সভাপতি সাহেৰ 
নিরন্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন । কোন ফল হইল না। অবশেষে কয়েকজন 
স্বেচ্ছাসেবক তাহাকে ধরিয়া সভার বাহিরে লইয়া গেল। জেল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ 
ইজিক্যাল প্রথমে ব্যাপারটি বুকিতে পারেন নাই । সভাপতি সাহেবের নিকট শুনিয়। 
উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিলেন। মুসলমান সমাঁজের বহু অভাব-অভিযোগ লইয়া এই 
সভায় অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সভায় বিপুল জনসমাগম ও উৎশাহ-উদ্দীপনা 
দেখিয় মনে হইল মৃত সমাজে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়াছে । 
এক শ্রেণীপ ধুত লোক ছিল যাহারা পীর ও মৌলবী সালিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া 
ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। অনেকে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদির নাম করিয়া অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিত । ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়! উদীয়মান কবি ইস্মাইল 
হোসেন সিরাজী সাহেব ইস্লাম-শ্রচারক পত্রিকায় যে কবিতাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
উহার কিয়দংশ যাহা স্মরণ আছে নিম্নে উদ্ধত করিলাম £ 
“বাহব। বাহবা ধন্য বঙ্গে মৌলবী । 
নায়েবে রহ্থল বলে তোমাদের দাবী। 
পিঠে বোঝা! ছুই চাঁরি চেলা লয়ে সাথে । 
ভিক্ষা করি ফেরে সদ] গায়েতে গায়েতে। 
বাড়ী খান পাস্তা শাক আর পোনা পুটী, 
গ্রামে যেয়ে দস্তে বলে লাও গোশত, কুটা । 
তালাক নেকার কামে অতিশয় পটু, 
আহারে মজবুত যেমন ব্রাঙ্গশের বটু। 
আরবে হইবে রেল শুনিল যখন । 
মোলাজী ভাবিল বুঝি অদ্ভূত কথন। 
মোছলমান হয়ে চালাইৰে বেলগাড়ী, 
এ বড়া তীজ্জব বাত বুঝিতে না পারি। 
এসব হছেকমত কাম আংরেজ লোকের, 
দিও না রেলের চাঁদ সব কিছু ফের ।” 
তুরস্কের সোলতান আবদুল হামিদের সময় হেজার্জে রেল লাইন তৈয়ারির কার্য 
আবস্ত হয়। মদীনা শরীফ পর্বস্ত রেলপথ গ্রস্তত হইয়াছিল। এদেশ হইতে 
আমরাও বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। অশিক্ষিত হোল্লাগণ মুসশমানে 


অতীতের কথা ৭ 


রেলগাঁড়ী চালাইতে জানে না-আংরেজ ব্যতীত এসব হেকমত কাম আর কাহারও 
দ্বারা হইতে পারে ন1| বলিয়া মনে করিত এবং টাদা আদায়ে বাধা দ্রিত। সিরাজী 
সাহেব এই শ্রেণীর ভণ্ড মৌলবীদ্দিগকে লক্ষা করিয়া কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।  , 
[৩] 

অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে উদ্ধারকল্পে ধাহারা প্রাণপাঁত পরিশ্রম করিয়াছেন, 
ধাহাদের একাস্তিক চেষ্টার ফলে আত্মবিস্থৃত মুসলমান জাতি ছুনিয়ার বুকে দুবার 
গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের কথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। বাংলার মৃলল- 
মানদের সব প্রথম সংবাদপত্র “সুধাকর' মুন্সী শেখ আবছর রহিম, মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন 
আহম্মদ প্রমুখ সমাজহিতৈষী কগ্সিগণের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। পরে উহা! “মিহির 
ও স্থধাকর"? নাম লইয়া এণ্টশী বাগান হইতে বাহির হইতে থাকে । মুন্সী শেখ 
আবছুর রহিম উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই একমাত্র সাপ্তাহিক ব্যতীত কোন 
দৈনিক পত্রিকা খন আমাদের ছিল না । কিছু দিন পরে মৌ: মুজিবর রহমানের 
সম্পাদনায় বিখ্যাত ইংরাজী সাপ্াহিক “ছি মুপলমান” আত্মপ্রকাশ করে । অতঃপর 
মওলান] ইস্লামাবাদী সাহেব সাঞ্চাহিক “সোলতান” ও মওপানা আকরাম খা সাহেব 
সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী? পত্রিক।-ছুইটি প্রকাশ করেন। একমাত্র মাসিক পত্রিক। 
হিস্লাম প্রচারক" মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের সম্পাদনায় কড়েয়া রোড 
হইতে প্রক্কাশিত হইত ইহাদিগকে কেশ করিয়া যে সাহিত্যচক্র গড়িয়া উঠে 
উহাতে ছিলেন মীর মোশারফ হোসেন, পণ্ডিত বেয়া উদ্দীন মাশহাদী, মৌলকী 
মেরাজ উদ্দীন আহম্মদ, কবি মোজাম্মেল হক, কবি শেখ ফজলুল করিম, কবি ইস্যাইল 
হোসেন শিরাজী, মুন্পী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ,, মুন্সী শেখ জমিকুদ্দীন, মোঃ এয়াকুব 
আলী চৌধুরী, কৰি কায়কৌবাদ প্রমুখ স্থধীবর্গ। . মুন্সী মোহাম্মদ মেহেকল্লাহ্‌ ও 
মুন্সী শেখ জমিকুদদীন অপাধারণ বক্তৃতা শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাহাদের 
জালাময়ী বক্তৃতায় মোসলমান সমাজের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছিল। জনৈক গ্রাম্য 
কবি তাহাদের সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি এই £ 


“মুন্সী মেহেরুল্লাহ, নাম যশোরে মোকাম । 
জাহান ভরিয়া যার আছে খোপ নাম। 
আবে ছ্াহেদ তিনি বড়া হুসিয়ার । 
হেদায়েতের হাদী প্রাণ দীনের হাতিয়ার | 


৮ অতীতের কথা 


মুগ্ুকে মুল্তুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া, 

হিন্দু খ্রীষ্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া । 

মোপলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া। 

অসাব অলীক দীন দিল বে ছাঁড়িস্বা। 

তার সাথে আর এক ছিল নেককার | 

মৃন্সী শেখ জমির উদ্দীন গুণের ভ।গার। 

সে কোনো জাভেদ £ঙগ ভপিয়ার হইয়]। 

ওয়াজ কপিল শুর এলাহী ভাবিয়া । 

এছাহি ওয়াজ হৈল কি কব বয়ান । 

হিন্নু মুসলমান শুনি কাদিওা হযনান 1” 

রংপুরের একটি বিরাট সভায় মুন্সী সাহেব যে বক্তা দিয়াছিলেন উহা 
শুণিয়া তদানীন্তন মহাঁষহোপ।ধায় পণ্ডিতরাজ যাঁদবেশ্বর তর্করতু মহাশয় সভা- 
স্থানে মুন্সী সাহেবের অজন্স প্রশ'সা করিয়া আলিঙ্গন করেন। মুন্দী সাহেখের 
প্রতাপে ও যুণ্ডিপূণণ বর্তায় গ্রা্টাপ পাদরীগণ শুদ্ধ হহয়া গিয়াহিল। তাহার 
রচিত 'রদে খ্রাষ্টান” “মেহেকুল ইখল|ম”, বিধবা গঞ্না”, “হিন্দুধর্ম রহস্ত? প্রভৃতি 
পুক্তকাঁবপী দেশে বিপুল আলোড়ন কট্টি করিঘাছিল। কবি পিরাজী সাহেবের 
প্রথম রচনা 'অচল প্রবাহ”? ও শেখ ফজলুল করিমের পিকিজ্রাণ কাকা" তীহারই 
অর্থ সাহাযো মুদ্রিত হয়। কয়েকটি সভায় শুন্পী সাহেবের বক্তৃতা শুনিবার 
সৌভাগা আমাব হইয়াছিল । 
১৩১০ সালের কথা । আমীর ওয়ালেদ আদম হাজী উমবদ্দীন চৌধুরী 

হেবের আমন্ত্রণে মুন্সী মেহেকল্পাহ, ৭ শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব আমাদের গ্রামের 
খড়াতে আগিয়াছিলেন। সভায় বিরাট জনসপমাগম হইয়াছল। তাহাদের 
অগাঁধারণ বক্তৃতা পক্তির প্রভাবে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা নব জাগরণের 
সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কবি ইস্মাইল হোসেন সিরাদ্ী সাহেব একাধারে 
লেখক এ তেজন্বী বক্তা ছিলেন। তাহার “অনল 'গ্রবাঁহ' পুস্তকটি সূতা সমাজে 
আগ্তনের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছিল। এইসকল কপি ও সাচ্িতিকগণের যুল্য- 
বান ও "্থাপূর্ণ প্রবন্ধ ও উদ্দীপনাময়ী কবিতা টান্পখিত পত্রিকাগুপিতে ছাপা 
হইয়| বাহির হইত। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় সমাজে নবযুগের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। মোসলমানেরা যেন আত্মলন্থিত ফিরিয়া পাইল । দিকে দিকে পাণের 


অতীতের কথা ৯ 


স্পন্দন অনুভূত হুইতে লাগিল। প্রবীণ সাংবাদিক মণ্ডলানা! মনিকুজ্জমান 
ইস্লামাবাদী, মুন্দী শেখ আবছুর রহিম, মওলানা আকরাম খা, মৌলভী 
মুজিবর রহমান প্রমুখ মনীষীগণ অর্ধশতাববী পূর্ধে দরিদ্র ও হৃতসর্বস্ব মোসলেম 
সমাজের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন সেজন্য জাতি তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ 
থাকিবে। 

সদখোর মহাজনদের কথা কিছু বলিয়াছি। এখন জমিদারগণের অত্যা- 
চারের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে আন্ুবঙ্গিক ঘটনাও কিছু বলিব। তখনকার দ্দিনে 
জমিদার্গণ প্রজাদ্িগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিত না। জমিদারের কাছারি 
বাড়ীতে কোন প্রজার উচ্চাঁসনে বপিবার কোন অধিকার ছিল না। হিন্দু 
জমিদীরগণের এলাকায় মুসলমান প্রজার গর জবাই নিষিদ্ধ ছিল। পাকা গৃহ- 
নির্মাণ, পাকা ইদারা অথবা পুঙ্ষরিণী খনন করিতে হইলে জমিদারের নজ। 
সেলামী দিয়া হুকুম লইতে হইত । বৃক্ষার্দী রোপণ বাতীত ছেদন করিতে 
পধরিত না। 

একটি সত্তা ঘটনার কথা বলিতেছি। দিনাজপুর জেপাঁর জনৈক প্রতাপশাপী 
জমিদার খাঁজনাবৃদ্ধি তথা প্রজার উপর নাঁভক জুম শুরু করিয়া দিলেন। 
র।জেন্দ্রলাল গার্থুলী নামক এক করচারী প্রজাদের উপর অধথথা অত্যাচার আরস্ত 
করিল। প্রজাকে বন্দী করিয়া খাজনা আদীয় করা, কথায় কথায় অর্থদণ্ড, জুতামাণা, 
ঘরবাড়ী জালাইয়] দেওয়া, এমনকি শ্ত্রীলোকদের শ্রীলতা। হ্ানিকর কার্ধাদি পান্থ 
চলিতে লাঁগল। জমিদীরের কয়েকজন মাতব্বর প্রজা নিজদের হীন স্থার্থপিদ্ধির 
জন্য এষ্ট অত্যাচার্মূলক কাজে সাহাযা কারতেছিল। স্থানীয় বিশিষ্ট আলেম মৌলভী 
আবদুর গফুর ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রা্ডা খিখাত ওয়ায়েজ মৌলভী ইউন্থৃফ আলা 
মাহদী সাহেব সেই অন্ধক।র যুগে একটি মাদ্রাসা ও নব-প্রতিগিত একটি 
এম. ই. স্কুল চালাইতেছিলেন। স্কুলটি ধ্বংস করার জন্য জমিদার পক্ষ উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিলেন । স্কুপটি চালু থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের জুলুমের রাজত্ব আর চলিবে না 
ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 

দেশে তখন গ্রজা-আন্দোলন চলিতেছিল। বগুড়ার মৌলভী রজিব উদ্দীন 
তরফদীর, ময়মনসিংহের শাহ, আবদুল হামিদ, কুমিল্লার মৌ; মোখলেসর রহমান 
প্রভৃতি যুবকগণ এই আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন। আমরাও এই 
'আন্দোলনে যোগদান্ধ' করিয়া জমিদারের অত্যাচারের ঘোর প্রতিবাদ আরম্ত করি । 


১৩ অতীতের কথা 


গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাগণকে সংঘবন্ধ করিতে থাকি । জমিদার পক্ষ ক্ষেপিয়া' 
উঠিল। কয়েক দফা মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমা আমাদের বিকদ্ধে দায়ের 


হইল'। 
[ ৪] 


১৯১৩ সাল। বগুড়া জেলার জয়পুরহাটের নিকট বানিয়াপাড়৷ গ্রামে 
'আঞ্মানে ওলামায়ে বাঙ্গাল” নামক একটি সমিতির গঠন উপলক্ষে এক বিরাট 
জনসভা হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম, ফাঁজেল ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই 
সভায় যোগর্দান করেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খা সাহেব সভাপতির 
আপন গ্রহণ করেন । মওলান1? মশিকজ্জামান ইস্লামাবাদী, মওলান1। আবদুল্লাহিল 
বাকী, মৌলভী এফাজ উদ্দীন প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে এই 
সভায় জমিদারের প্রজাগীড়নের কাহিনী আমরা বর্ণনা করি। মওলানা আকরাম 
খান ও ইস্লামাবাদী সাহেব সংবাদপত্রে আন্দোলন করার জন্য অত্যাচারের ঘটনা- 
গুলি লিখিয়! নিপীড়িত ব্যক্তিগণের দস্তখত, টিপসহি লইয়৷ কলিকাতায় তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তাদন্ুযায়ী আমি ও মৌলভী ইউস্থফ আলী 
মাহমুদী সাহেব কতকগুলি দস্তখভী কাগজ লইয়া কলিকাঁতায় তাতী বাগানে মৌঃ 
এফাজ উদ্দীন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি । তাতী বাগানে হাজী শেখ আবছুল্লা 
সাহেবের বাড়ীতে তখন মোহাম্মদী পত্রিকার অফিস ছিল। মওলানা আকরাম খা 
সাহেব গ্রামের বাড়ীতে চণিয়া যাওয়ায় তাহার সহিত দেখা হইল না। আমরা 
মৌলবী এফাজ উদ্দীন সাঁহেৰ্কে সঙ্গে লইয়া 'লোলতান” পত্তিকার অফিসে মওলানা 
ইস্লামাবাদী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়1 দস্তখতী কাগজ এক প্রস্ত তাহণকে দিলাম 
এবং 'সোলত!ন' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলাম। প্রবীণ সংবাদিক 
মুন্সী শেখ আবদুর রহিম সাহেব তখন “মোসলেম হিতৈষী” পত্রিকার সম্পাদক । 
তাহাকে আম্পূধিক বিবরণ বলিয়া তাহার পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য দস্তখতী 
কপি তাহাকেও দিলাম । অতঃপর সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরুষ্ণকুমার মিত্র 
মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষীৎ করিয়া! জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী তাহাকে শ্বনাইলাম । 
এই শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ ও শুভ্রশবশ্রধারী প্রশান্ত পুকষটি ব্রাক্ষপমাজের নেতা ও 
বিখ্যাত জননায়ক ছিলেন। আমার অনুরোধ করার পূর্বেই তিনি তাহার কাগজে 
প্রকাশ করিবেন বলিয়া এক কপি চাপিয়া লইলেন। অতঃপর তদানীস্তন মুললমানদেন 


অতীতের কথা ১১. 


একমান্র ইংরেজী সাগ্যহছিক “দি মোসলমান” পত্রিকার ম্পাদক মোলভা মুজিবর 
রহমান সাহেবের খেদমতে হাজির হইলাম । এই চিরকুমার- আদর্সকমী পুক্ধটির 
খেদমতে সমস্ত ঘটন। বর্ণনা করিয়া এক কপি তীাহাকেও দিয়া প্রকাশের অনুরোধ 
করিলাম । মোহাম্মদী অফিসে ফিরিয়া আঁসয়৷ দেখিলাম সহকারী সম্পাদক ডাক্কার 
আবছুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব (পরে ডি.লিট. ও অনুসন্ধান-বিশারদ ) বসিয়া 
আছেন । মওলানা পাহেবের অনুপস্থিতিতে তিন জম্পাদকের দায়িত্ব পালন 
করিতেছিলেন। মৌলভী এফাজ উদ্দীন সাহেব তাহাকে অত্যাচারের কাহিনী 
উত্তেজিত ভাষায় জানাইয়া মোহাম্মদী পাত্রকায় তাহার তীত্র আন্দোলন করিতে 
বলিলেন । যুবক সম্পাদক পিদ্দিকী সাহেব উত্তেজনার বসে এক আঁগ্রগভ সম্পাদকীয় 
মন্তব্য লিখিয়া দিলেন । য্থা সময়ে সংবাদপত্রগুলিতে দিনীজপুবরের জমিদাণের 
অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হইল । 

ব্যাপার জানিতে পাব্িিয়া জাঁমধার পক্ষ অতিমাত্রায় 1বচাঁলত হইয়া পড়িল। 
তাহারা কলিকাতায় ছুটিয়া! গেলেন এবং পংবাদপত্র অফ্ণি্ে গিয়া প্রতিবাদ প্রকাশের 
জন্য চেষ্টা করিলেন । শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার শিত্র মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন জমিদারের 
কুকুবৰ আমার দুয়ার প্যস্ত আনিয়াছিল, কিন্তু তাড়াইয়া দ্রিয়াছি। মোহাম্মদীতে 
প্রাতবাদ প্রকাশের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল । এমনকি, আঘিক প্রলোভনও ছিল 
কিন্ত মওলানা সাহেব দৃঢ়তার সহিত উহা প্রতাখ্যান করেন । মোহাম্মদী পাত্রকাপ 
শেশব তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই । অভাব-অনটনের মধ্য য়া পত্িকাখানি 
চলিতেছিল। সেরূপ অবস্থায় মোটা আথিক প্রলোভন ত্যাগ করা সহজ কথা ছিপ 
না। জামদার পক্ষেব্র প্রচেষ্টা সফল হইল ন1 দেখিয়া তাহার] মোহাম্মদী পত্রিকার 
সম্পাদক, মুখাকর ও প্রকাশকের নামে মানহানির মামলা করিবেন বলিয়া নোটিশ 
দলেন। নেবটিশে বলা হইল যে, জমিদারেক উচ্চপদৃগ্থ কর্মচারী বাবু রাজেন্দ্রলাল 
গা্গুলীর নামে আপনারা মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করিয়া তাহার সন্ত্রমের ছানি 
করিক্লাছেন। তাহার বিরুদ্ছে। প্রকাশিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । এই মিথা। 
কথ। প্রকাশের জন্ত ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ আপনাদের করিতে হইবে । অন্তথায়, 
আইন আমলে আসিবেন। নোটিশ পাওয়ার পর ত্দানীস্তন মোসলেম সমাজের 
অন্যতম নেতা প্রথিতযশা ব্যারিস্টার মিঃ আবছুল বস্থল সাছেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 
নোটিশের নিম্ন্প জওয়াব দেওয়া হইল । 

যেহেতু মোহাম্মদী'পত্রিকার সম্পাদক তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাদ মত ঘাহা সত্য বলিয়া 


১২ অতীতের কথা 


জানিতে পারিয়াছেন তাহাই তিনি তাহার কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন মেইহেতু তিনি 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বা ক্রটি শ্বীকার কঙ্িতে রাঁজী নহেন। জঙমিদীর পক্ষ অতঃপর 
দিন।জপুপের এস. ডি. «. সাহেবের কোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করিলেন। 
যথা সময়ে সম্পাদক আকরাম খাঁ, প্রকাশক হাজী মালতাফ হোসেন, মুদ্রাকর মৌলবী 
আব্বাস খালী সাহেবের "মে সমন আসল । বল। বান্ধলা এই মামলায় মওলানা 
সাহেবের কোন দায়িত্ব ছিল না। প্রবন্ধটিএ লেখ* ছিলেন ডাক্তার আবছুল গফুর সিদ্দিকী 
কিন্তু ন্যায় ও সতোর মধাঁদা রক্ষাঁকল্লে তিনি যাবতীয় গ্রলৌভন অগ্রাহা করিয়া সমস্ত 
দ্বায়িত্ব নিজ ক্বন্ধে ভঁপিয়া লইপেন | এট নিঃন্বার্থপরতা। ও চারিত্রিক দৃঢ়তা পরবর্তী 
জীবনে মণ্ডলাশ। সাহেবকে নেতৃত্বের আপনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই | 


(৫) 

মানহানির মামলা 

কলিক্চাতাপ্ ভাতী বাগান নিবাসী হাজী শেখ আবছুলার বদান্যতার তখন 
মোহাম্মদী পত্রিকা গ্রকাশিত হইজ্ছিল। একট নিবক্ষর হাঁজী সাহেব অতি সামান্ত 
অবস্থা! হইতে ভাগ।গুণে পক্ষপত হইয়াছিলেন। তীতা বাগানের মস্জিদ ও মাদ্রাসা 
লক্ষাধক টাঁকা বায়ে নির্ধাণ করিয়া তিনি ওয়াকফ করিয়! দেন। তীহাঁর বাড়ীতে 
মোহাম্মদী অফিন এবং তাহার আঁলতাফী প্রেন হইতে মোহাম্মদী ছাপা হইয়া বাহির 
হই ত। মণ্ডলাঁণা সাহেপের যোগা সম্পাদ কতায় পরবতী কালে ইহাই যুপলমাঁন জাতির 
মখপত্রকূপে প্রত্গিত হইয়াছিল । 

নির্ধাধিত দিনে মা্লানা আকরাম খান, যৌপবী আব্বাস আলী সাচেন ও 
ভাঙজী আলতাফ হোসেন দিশাপপুর এস ভি. ও. কোঁটে হাঁজির হইলেন । উত্তর- 
বঙ্গের অন্যতম জননায়ক মৌলানা আবছুল্লাহিপ বাকী মণ্ডলানা সাহেবের বিশিষ্ট 
ব% বলিষ্ণা দিনাজপুবে খাঁকা খাও%] ইত্যাদির বায়ভার তিনিই বহন কারিতেন। 
খ্শীন্ত নামজাদা উক্টীপগণ আমদ'র পক্ষ সমর্থন করায় আমরা] অন্থবিধায় পড়িলাম। 
অবশ্য একমাত্র মৃশলমান উকীল খান বাহাছুর 'একিনুদ্দীন আহমদ সাহেব আমাদের 
পক্ষে ছিসেন | কিন্ধ বাধী পক্ষের জাদরেল উকীলদের সঙ্গে মৃকাবিলা করা তাহার 
পক্ষে সপ্তব হবে বলিম্! আয়র| মনে করিতে পারিলাম ন।। ডাঃ সিদ্দিকীর পরামর্শ 
মত কপিকাতা পুপিশ কোটের বিখাত উক্কীল প্রশিদ্ধ সাহিত্যিক মনোজযোহন 
বন্গকে নিয়োজিত করা স্থির করিলাম: কিন্তু কথা হইল, তাহার ্বাধ একজন 


অতীতের কথা ১৩১ 


প্রথিতযশ! সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী স্দ্বর মফংস্বল শহরে লওয়ার মত আঘ্বিক 
সংস্থান আমাদের জুটিবে কি না? 

সাহিত্যলেবী হিসাবে ড।ক্তার সাহেবের সহিত মনৌজবাঁবুর সৌহার্দ ছিল। 
সেই ভরসায় আমি, ডাক্তার লাহেব ও মওলানা সাহেব শিয়ালদহ পুলিশ কোটে 
গিয়া মনোজবাবুর সহিত দেখা কলাম । মামলার আহ্বপুবিক বিবরণ অবগত হহয়া 
ডাক্তার সিদ্দিকীর বিশেষ অনুরোধে তিনি মামলা চালাইতে রাজী হইলেন । পর্ণ পর দুই 
তারিখ গঙ্ড হওয়ার পর আসামীদের জবাব দাখিলের দিনে মনোজবাবু দিনাজপুর 
এস. ভি. ও. সাহেবের কোঁটে আসামী পক্ষে হাজির হুইলেন। মগুলানা সাহেক 
জওয়াবে বলিলেন £ আমার নাম আকরাম খা। ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট 
মহকুমার অধীন হাকিমপুর গ্রাষে আমার বাড়ী । বর্তমানে কলিকাতায় হক লেনে 
থাকি। আমি নিদোষ। অপর ছুই জনের পক্ষ হইতেও অন্ুবপ জবাব দাখিল 
হইল। মোহাম্মদী পত্রিকার সহিত আসামীদের সম্পর্কের উল্লেখ না থাকায় ফরিয়াদী 
পক্ষের জবরদস্ত উকীল ললিতমোহন সেন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।-__আপনি মোহাম্মদীর 
সম্পাদক মে কথ] জবাবে বলেন নি কেন? বলুন আপনি সম্পাদক কিনা? 

প্রতিবাদে আমাদের উক্ীল মনোৌজবাবু বলিলেন_-আসামীগণ তাহাদের 
লিখিত জবাব দাখিল করিয়াছেন। আনামীদিগকে তর্দতিরিক্ত কোন কথা 
জিজ্ঞাসা কবিবাঁর অধিকার বাদীপক্ষের উকীলের নাই । লিখিত বক্তব্যের অতিরিক্ত 
একটি কথাও তিনি বলিবেন না। কে সম্পাদক, কে মুদ্রাকর উহা! আপনাদের প্রমাণ 
করিতে হইবে । 

উভয়পক্ষে তুমুল বিতর্ক শুরু হইল। এস. ভি. ও. সাহেব কোন নিদেশ 
দিতেছেন না-_-বোধহয় তাহার কোটে এরূপ মামলা আর হয় নাই। মনোঁজবাবু 
কলিকাতা হাইকোটের বন্থমতী, অম্ৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকার মানহানির মামলার 
নজীর পেশ করিলেন । বোশ্ষে ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজীর উপস্থিত করা 
হহল। সমস্ত দেখিয়া শুপিয়া এস. ডি. ও. সাহেব মনোজবাবুর যুক্তি গ্রহণ করিলেন । 
এই আকরাম খা মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক কিন। তাহা! প্রমাণের দাতিত্ব বাদী 
পক্ষের উপরে পড়িল। আইনের ফ্যাঁকড়ায় মামলার গতি পরিবর্তন হইল । 

মওলান। সাহেব আসামী হিসাবে দিনাজপুরে আগমন করিয়াছেন--এ সংবাদ 
প্রচারিত হওয়ায় প্রতি তারিখে আদালত প্রাঙ্গণে বিপুল জনসমাবেশ হইত। 
শাস্তিরক্ষার জন্ত অর্তিরিক্ত পুলিশের ব্যবস্থা থাঁকিত। স্থানীয় উকীল-যৌক্তারগণ 


১৪ অতীতের কথা 


দর্শক হিসাবে অনেকেই উপস্থিত থাঁকিতেন | অস্থিকাঁবাবু নামক তখনকার ছাত্র- 
বৃত্তি পাপ এক বুদ্ধ মোঁক্তীর আমাদের পক্ষে তদবিরকাঁরক ছিলেন । তাঁহার আইন 
জ্ঞান" কতাটা ছিল জাঁনি না। কিন্ত “দোচ্াই ভজব', “দোহাই ধর্যাবতার' উতাদি 
চিত্কার করিয়! তিনি বিচারকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেন । 

বিচারের দিনে কলিকাতা তইতে ভাক্তাঁর সিদ্দিকী ও মৌলবী এফাঁজ উদ্দীন 
সাহেব আসামীদের সঙ্গে আসিলেন । মৌলানা বাকী সাহেব ও আঁমি দলবল সহ 
উপস্থিত থাকিলাঁয় । অতাধিক ভীড ও গোৌলোযোৌগের দরুন ফবিয়াঁদী পক্ষ যদি কোন 
লোককে সবাউযা দিত, তক্ষণি অঙ্গিক্াঁবাঁবু চিৎকার করিয়া উঠ্িততেন জব দোভাউ, 
হজুব। আপনি একট লক্ষা করুন ভজুব"। অপর পক্ষকে শুনাইয়! অগ্সিকাবাবু 
নলিতেন--ভজ্ব পর্মীবন্তার, নিশ্চয়ই আমদের পক্ষে রাষ দিবেন । আমরা মোকদ্দম] 
শজিতিয়া যাঁউর | বুশদ্ধর কথায় লক্ষলেট ভো হো করিয়া হাঁসিঘা উঠিত । অঙ্গিকা- 
বাবুর এইট আচরণে কথ! লেখ করাব একমাআ উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সত 
মন প্রাণ দিয়া আমাদের পক্ষ সমর্থন কবিয্াছিলেন । 

শ্বাদালাতের পিদ্ধান্তের পব বাদী পৃক্ষ ভঠীৎ ডাক্তার আবদুল গফুর লিদ্দিকী 
নাহেবকে সাক্ষী মানিয! কাঁগিগডাষ় ভপিলেন । তিনি মামলার তদবিরের জনা কোর্টে 
ঈপস্থিত ছিলেন ৷ বাঁদী পক্ষেব আশ! ছিল ভাঁক্াব স।তেবের সাক্গীতে এই আকরাম 
এ! মোান্মদীর সম্পাদক প্রমাণ হইবে । বাদী পক্ষেব কৌশলী অনেক চেষ্টা কবিম্বাও 
ছার মুখ গইতে তীহীদেব অন্কল জওয়ীব বাহিব করিতে পারিলেন না। তখন 
বাদী পক্ষ করনিকাভাব কয়েকজন বিখাত সাধধারদদিককে সাক্ষা মান্য করিলেন । 
মোতাম্মদীব স্বত্বাপ্পিকাবী হাজী শেখ আবডুল্পাভ্‌ সপ্মীবনী পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত 
জননায়ক কঞ্চকুমাপ মিব্র, দৈনিক নায় পঞ্জিকার সম্পাদক হাশ্যরমিক শী পাঁচকছি 
বন্দোপাঁধায়, উপ্তিয়ীন এ্পাশীর সম্পদক বাঁজেননাথ আচাঁধ প্রভৃতি বিখ্যাত 
বাক্তিগণকে সাক্ষী মানা হইল । 

মামলা-সংক্রান্ত বাঁপাবে মামি ও মৌলবী ইউজুফ আলী মাত মুদী সাহেব প্রায়ই 
কণপিকাঁতীয় যাঁজীয়াত করিতাম । দেবার ফজর আলী পণ্ডিত নাক এক গ্রাম্য 
শক্ষক আম়ীদের সঞ্ষে কলিকাতীয় গেলেন | উত্পীডিতদের মধো তিনিও ছিলেন 
একজন। আমরা প্রশ্নোজন বোধে ব্যারিস্টার বঙ্ছুল সাহেৰের নিকট যাইতাম ও 
উর পরামশ গ্রহণ করিতাঁম | 'একদিন মঞ্জলানা আকরম খাও “দি মোঁসলমাঁন' 
পম্পাদক মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেব সহ আঁমরা রহ্থছল সাহেবের বাড়ীতে যাই । 
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"তখন সন্ধ্যা! হইয়া গিয়াছে । রঙ্ল সাহেৰ বাহিরে কোথাও যাঁলয়ার জন্য তৈয়ারি 
হুইয়াছেন। আমাদিগকে দেখিক1া আবার তিনি ড্রইং কুমে প্রবেশ করিলেন । 
বেয়ার! স্থইস্‌ টিপিয়া বিজলী বাতি জালাইয়া দিগ |: সুমাঞ্জিত ড্রইং রুমটি ক্িছ্যুৎ 
আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পণ্ডিত সাহেব অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে 
তাকাঁইতে লাগিলেন । দেওয়ালের গায়ে ছাদে কেমন করিয়া এই উজ্জ্বন আলোক 
ফুটিয়া উঠিল তাহা তিনি ঠাওর করিতে পারিলেন না। মফ:স্বলে তখন বিজলী বাতির 
প্রচলন হয় নাই । বার বার ফিপ ফিস করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিতে লাঁগিলেন-_ 
বাতিটা কি কবিয়া! জলিয়া উঠিল? এই বিশিষ্ট বাক্তির নিকট বশিয়া সরপ গ্রামা 
লোকটিকে লইয়া বিব্রত বোধ করিলাম । ইশারায় তখনকার মত তাহাকে নিরস্ত 
কর! গেল । জীবনে এই প্রথম তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় সব- 
কিছু তাহার নিকট রহস্তপূর্ণ ও বিস্ময়কর যনে হইতেছিল। 
[৬] 

মীমপ!-সংক্রান্ত কথাব্র্ভার পর রসুল সাহেব তাহার বিপাত প্রবামের গল্প 
আরম্ভ করিলেন । হিনি বশিলেন, আমি কুমিল্লার অধিবাঁপী। মাত্র ১৬ বৎসর 
বনে বিলাত যাই । আমরা তখন ১৪।১৫ জন ভারতীয় মুসলমান একত্রে অধায়ন 
করিতাম। একদিন শুনিলাম মুসলমনদের জন্য দেখানে একটি মসজিদ আছে। 
কৌতুহলী হইয়া অনুসন্ধান কারয়া একদিন তখায় উপস্থিত হইলাধ। একটি 
লাধারণ ঘর। দেখিপাম তথায় ২০।২৫ জন লোক মমবেত হইয়াছেন । সেদিন 
ছিল শুক্রবার । চেয়ার টেবিল সাঁজাইয়া নামাজের বাবস্থা করা হইয়াছে । জনৈক 
দাড়িয়াল! লম্বা কোট ও তুকী ট্ুগী পরিহিত প্রৌঢ় বাক্তি ইংপাঁজীতে খোৎধা 
পাঠ করিলেন । আমরাও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলাম । মকলেই জুতা ও 
মোজা পরিহিত অবস্থায় দাড়াইয়া টেবিলে সেজদা দিয়া নামাজ আদায় করিলেন । 
(কেবাঁৎ অবশ্য আরবীতে পড়া হইল। নামাজ অন্তে আমরা ইমাম সাহেবকে 
'জিজ্ঞানা করিলমে--নামাজ পড়ার এব্সপ পদ্ধতি আপনি কোাম্ব পাইলেন? তিনি 
গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা! করিসেন--তৌমর1 কোন্‌ দেশীয় লোৌক ? উন্তপ্রে বপিঙশাম-- 
ইগ্ডিয়ান। তিনি আমাদিগকে লইয়া একটি শির্জন স্থানে উপবেনন করিয়া ৰলিলেন, 
বন্ধুগণ এট! তোমাদের দেশ নয়। এদেশে ইস্লামের নৃতন প্রচার হইতেছে। 
এই প্রচণ্ড শীতের দেশে অনভাস্ত জনসাধারণকে বার বার অজু করিয়া টিললাঢাল! 
পোশাকে নামাজ পড়িতে বিলে ইহাধিগকে ইস্পাঁমের দিকে শার্ট করা সহজ 
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হইবে না । এখানে কৌশলে কাঁজ করিতে হইবে । তাই আঁমি উপালনার সহজ 
পদ্ধতির দ্বারা ইস্লামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ইঠার্দিগকে আকুষ্ট করিতে চেষ্টা 
করিতেছি । ঘখন ইহারা ইস্লামের প্ররুত সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে তখন 
আপনা হইতেই শরিয়তের উপদেশ পালন করিবে । আগামী দশ বৎসরের মধ্যে 
দেখিবে এইখানে ও তোমাদের দেশের মতই নামাজ আদায় হইতেছে। 

বন্তত: ইমাম সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল। ঠিনি হইলেন 
বিলাতে প্রথম ইস্লাম-প্রচারক আমেরিকা-নিবাপী মিঃ আবছুল্লীত্‌ কুইলিয়ম। 
পরবর্তী ঞ্1লের প্রসিদ্ধ ইংরেজ মুসশিম খালেদ শীলড়েক, মর্ম(ডিউক পিকথল, লঙ 
হিতলে প্রমুখ ইংরেজ মনীষীর! তাঁহারই পর্মপ্রচারের ফলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আজ ইঈংলণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইস্লাঁম প্রচারের চেষ্টা হইতেছে । 
বিভিন্ন স্থানে মপজিদ স্থাপিত হইয়া তৌহিদের জয় ঘোষণা করিতেছে। দূরদর্শী 
মনীনী 'বদুল্া কুইলিয়মের সাধনা জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে। বিলাতে ইব্লাম 
প্রচারে মনোজ্ঞ বিবরণ বন্থুল সাহেবের মুখে শ্রবণ করিয়া অলক্ষে কুইলিয়াম 
সাচেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল । 

মানহানির মামলার কথা বলিতে গিয়া আহ্ুষঙ্ষিক দু-একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার 
কথা না বশিয়া পারিতেছি না। একদিন বর্ধমান জেলার কলস্ম গ্রাম নিবাপী 
মোহাম্মদী জামাতের বিখ্যাত পীর মগুলান] নেয়ামত উল্লাহ্‌ সাহেব মোহাম্মণী অফিসে 
আপিলেন । ইনি ছিলেন মগলান1। আকরাম খা সাহেবের উত্তীদ। বয়স বার্ধকোর 
সীম! অতিক্রম চরিয়াছে। অফ্িল টেধিলে মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব 
সম্পাদিত 'আল হেলাল? পাত্রকা মোড়ক করা অবস্থায় ছিশ। পীগ সাচেব মোড়ক 
খুলিয়া ফেলিশেন।  দেখিলেন প্রথম পুষ্টাতে কতকগুলি মানষের ফটো মৃদ্রিন 
গঠয়াছে। উহা! দেখিয়া পত্রিকাখান1 আবার তীড়াতাড়ি মোঁড়ক কবিয়া ফেলিলেন। 
অতঃপর মগ্লানা সাহেবকে ডখাক্কয়! বলিলেন_ আকরাম খা, শুনিয়।ছিলাম মগলানা' 
ক্(বুন কালাম আজাদ একজন জবরদস্ত আলেম, তবে তাহার পত্রিকায় মাষের 
তহবীর ছাপান হইল কেন? বলা বাহুল্য, ছবিগুলি ছিল কানপুরের মসলিদ ভাঙ্গার 
জন্য হিন্দু-মৃদলমাঁনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আহত কতিপয় মু্পমাঁনের ছবি । মওলানা] 
সাহেব কানপুরের মসজিদ ভাঙ্গার কাহিনী পীর সাহেবকে শুনাইলেন। হিন্দুগণ 
কর্তৃক দীঙ্গায় আহত ঘুসলমানগণের পক্ষে মামলা মোকদমাঁয় অজশ্র অর্থ ব্যাঙ্ক 
হইতেছে। অজ্জন্ দুস্থ, আহত মুসলমানগণকে অর্থ সাহাযা করা প্রয়োজন । কাগজে 
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প্রকাশিত তছবী রগুলি সেই দাঙ্গার আহত মুসলমীনদিগের । জনসাধারণকে উত্তেজিত 
করিয়া চীদা সংগ্রছের জন্য ফটোগুলি ছাপান হইয়াছে । সছুদেশ্ত ব্যতীত অস্থক কোন 
কারণে এই ছবিগুলি ছাপান হয় নাই। এবার পীর সাহেব পুনরায় পত্রিকাখানা 
খুলিয়া! মনোযোগ সহকারে তাহা পড়িতে লাগিলেন । 

পীর সাহেব সহ একত্রে মধ্যাঙ্ম ভোজনে বসিয়াছি। পীর সাঁহেৰ আমার 
পাশে এবং মণ্ডলানা আকবাম খাঁ সাহেব সম্মুথের দিকে বপিয়াছেন। সেদিন 
শুক্রবার ছিল। জুম্মার পৃধে আহার শেষ করিতে হইবে । আমি আহাবে মনো- 
নিবেশ করিয়াছি । অকম্মাৎ মন্তকে কিসের স্পর্শ অনুভব করিলাম। ফিবিয়া 
দেখি পীর সাছেৰ বাম হুত্তে আমার মাথার চুল সম্মুখে ও পশ্চাতের দিকে টাঁশিয়া 
তন্ন দেখ্ধ্ের পরিমাণ করিতেছেন। চুল সামনের দিকে কিছুটা লঙ্কা ও পিছনের দিকে 
খাট করিয়া ছাট ছিল । আমি তখন ২৩২৪ বৎসরের যুবক | পীব সাহেব বলিলেন -- 
বাঁধা, তুমি বেদাঁতী চুল কাটিয়াছ কেন? ইহা নাঞ্জায়েজ। আমি কোন জবাব না 
দিয় নীরবে আহার করিতে লাগিলাম। আকরাম খা বলিলেন _ হানাফী জামাতের 
লোক, তাতেও আবাব যুবক । স্কৃতরাং ছোঁট খাটে বেদাঁতে উহারা ততটা খেয়াল 
করে না। পীর সাহেব চর্ম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন-_হানাফী জামাতের 
লোক! আবার তোমার সহিত খাতিবও বেশ দেখিতেছি, কেমন করিয়া এই 
সম্পক হইল? আহার শেষ হইয়াছিল। মস্জিদে আজান পড়িয়াছিল। কাজেই 
প্রনঙ্ষটি এ পর্যস্ত ছেদ পড়িয! রহিল । 

নমাজ শেষ হওয়ার পর মস্জিদে স্থানীয় মৌলবী মগুলানাগণ পীর সাহেবের মচিত 
বণিয়া 'নালাপ করিতেছিলেন। আমার সহকর্মী মৌলবী ইউস্থফ মাছে পান 
খাইয়া মুখে জদা ফেপিপেন। পীর সাহেব উহা পক্ষ্য করিয়া বিরক্তি সহকারে 
বলিলেন-আপনি একজন আলেম মান্য । আপনি হারাম জিনিশ খান এ কেমন 
কথা? জর্দা, তামাক প্রভৃতি নেশ।র জিনিস বিলকুল হারাম । শ্বনাষখাত আলেম 
মেপবী এফাজউদ্দীন সাহেব জথায় উপস্থিত ছিলে্ন। আহলে হাদিস জমাতে 
বাহ্াছণ” মৌলবী বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। ইউন্থৃফ সাহেব তাহাকে দেখাইয়া 
বলিলেন--জর্দা শুধু আমিই খাই না, অনেক মৌন্বী সাহেব খাইয়া থাকেন। 
যেমন এই মৌলবী এফাঁজউদ্দীন, তিনি ত জর্দা খান। জলন্ত আগুনে যেন দ্বতাহুতি 
পড়িল। উদ্ৃভাষী এফাজউদ্দীন সাহেব তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া বলিলেন-__-“কভি নেহী+ 
জর্দা কি হারাম নেহা হো সাকৃতা। পীর সাহেব শুইয়া ছিলেন, উত্তেজিতভাবে 


অতীতের কথা--২ 


১৮ অতীতের কথ! 


উঠিয়া! বলিয়া উঠিলেন--“আলবৎ হারাম হায়। তুমুল কলহ আরস্ভ হইল। শ্থানীক্ক 
মৌলবী মওলানাগণ কেহ পীর সাহেবের পক্ষ, কেহ মৌলবী এফাজউদ্দীন আহ মদের 
পক্ষ অবলম্বন করিলেন। বহু লৌক মস্জিদ্ধে জম! হইফ্জা গেল। তীড়াভাড়ি 
সংবাদ দিয়া সিছরীগঞ্জ কলুটোলার আহলে হাঁদিন জমাতের মৌলবী সাহেবগণকে 
আনান হইল। সকলের পরামশ মত মেটিয়াবুকুজ হইতে জনৈক বিচক্ষণ মৌলবী 
সাহেবকে আনয়ন করিয়া তাহার উপর মীমাংলার ভার দেওয়া হইল। তুমুল 
ুট্টোগোলের মধ্যে মস্জিদে বপিয়াও আছরের নাগাদ কাজা হইল। মধাস্থ মওলান। 
সাহেব দুই পক্ষের বক্তব্য শুনিলেন। তারপর পাঁন ও জরা খাইয়া মীমাংসায় 
বদিলেন। যওুলান। সাহেব জর্দ| কখনে! হারাম নহে নানা যুক্তি তর্কের দ্বার! ৰর্ণন! 
দিয়া এই বিতর্কের অবসান ঘটাইলেন । 
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এইবার মামলীর কথা বাল । বিপক্ষের সাক্ষিগণ দিনাছপুরে সাক্ষী দিতে যাইবেন 
এইজন্ত তাহাদের সঠিত দেখা করিয়া আমাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করা উচিত বলিয়। 
মনে করিলাম। নায়ক পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুর সহিত দেখা করিলে তিনি 
বলিলেন,__ভাঁয়া এট! টজাষ্ঠ মান। আমের মৌন্বম। দিনাজপুরের গোপালভোগ 
প্রলিছ্ধ। স্থৃতরাং উহ? উপভোগের জন্য দিনাজপুরে যাইতেই হইবে। সাক্ষীর জন্য 
নহে। বূসন] তৃপ্তির জন্য এ সুযোগ হারান চলিবে না। শ্রদ্ধেয় কষ্ণকুমার বাবুর 
»হত দ্রেখা করিলে তিনি বলিলেন--বুদ্ধ বয়সে অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে 
কঙ্ঃকুমার মিত্র কখনই দিন।জপুবে যাইবে ন!। কুষ্খকুমার বাবু তাহার কথা রাখিয়া- 
হলেন । বাদী পক্ষ তাহার নামে ওমারেণ্ট দিয়াও ত।ঙধাকে দিনাজপুর কোটে হাজির 
করিতে পারেন খাই 1 প্রধান সাক্ষী হাজী শেখ আবহুলাহ, বৃদ্ধ ও অন্থস্থ বলি! 
তানি কেটে হাঙর হন নাহ! 

নায়ক পঞ্িকাধ সম্পাদক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধা য় তখনকার দিনে সংব!দপত্র 
তশতে একজন দিকপান ছিলেন । কপিকাঁতা। হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলির 
নংধ্য কয়েকটির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। হাম্তরণ পরিবেশনে 
ও1হার পারদশিতা ছিল সর্বজনবিদিত । তিনি নির্দিষ্ট দিনে দিনাজপুরের এম. ভি. ও. 
কোটে হালির হইলেন। বৃদ্ধ সম্মানিত বাক্তি বলিয়া! এস. ডি. ও, সাহেব কোর্টে 


অতীতের কথা ১৯ 


চেম্ারে বসিয়! সাক্ষী দিতে অন্থমতি দিলেন। পাঁচকড়ি বাবু তাহার কথা রক্ষা 
করেন নাই। তিনি সাক্ষী দিতে গিয়া ৰলেন--এই আকরাম খাই মোহান্সদীর 
সম্পাদক । আমি ইহাকে বিশেষরূপে চিনি ও জানি। বুঝিলাম, গৌপালভোগেশ 
মিষ্ট মধুর আস্বাদন ব্যতীত অন্য কোন কিছু তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিয়াছে । আমাদের 
উবীল জেরা করিতে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_দেখুন আপনার একট: 
উপনাম আছে, আপনি জানেন কি? 

সাক্ষী (বিস্ময় প্রকাশ করিয়া! )-উপনাম? সেকি হে? আমি উপনদী, উপদ্থীপ 
উপস্াগর প্রভৃতি ৰাংলা শব্ধের সহিত পরিচিত। কিন্তু নামের যে একট] উপ? হয় 
তাহা ত শুনি নাই। এটা কি তোমীর নৃতন আবিষাঁর ? উকীল---আপনি উপহ্থীপ, 
উপনদী ইত্যাদি জানেন তবে উপনাম না জানার কোন কারণ দেখা যায় না। 
আমরা সচরাচর আপনাকে যে নামে ভাকিয়। থাকি উহ1 কি? সাক্ষী--ও হোঃ_ 
তোমরা যে আমাঁকে 'পাঁচুদা” বলিয়া ভাক, উহাই বুঝি আমার উপনাম। বেশ 
আমি তা” স্বীকার করিতেছি । তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে? উক্কীল__ 
সেটা পরের কথা । আপনি কি মোহাম্মদী অফিসে কোন দিন গিয়াছেন ? 

সাক্ষী_-ন1। 

উকীল--এই আকরাম খীকে আপনি কি এডিটারি করিতে দ্রেখিয়াছেন? 

সাক্ষী_না। তবে আমি জানি উনি সম্পাদক । ভবীল-_ও, আপনার শোনা 
কথা । এই আকরাম খাই যে সম্পাদক তাহার প্রমাণ কি? কলিকাতীয় কি 
আকরাম খাব অভাব আছে? 

সাক্ষী পাকা উকীলের জেরায় খেই হারাইয়া ফেলিলেন। জেরার মুখে তাহার 
চরিত্রের উপর কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণ ঘটিতে পাবে 
ভাবিয়া তিনি আর কিছু বলিবেন না বলিয়া তাড়াতাড়ি মরিয়া পড়িলেন। 

তারপর ইন্ডিয়ান এম্পয়ার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল আচার্ধ সাক্ষী দিতে উঠলেন । 
তিনিও পূর্বোক্ত সাক্ষীর ন্যায় এই আকরাম খাঁকে মোহান্মদীর সম্পাদক বলিয়া উদ্ভি' 
করিলেন। কিন্ত জেরার মুখে ইহাকেও নাজেহাল হইতে হইল। মোট চার জন 
সাক্ষীর পর মৌকদমীর আবার দিনাস্তর ধার্য হইল। সাক্ষী হাজী শেখ আবছুল্লাহ, 
ও কৃষ্ণকুমীর মিত্র হাজির ন1 হওয়ায় তাহাদের নামে ওয়ারেন্ট দেওয়া হইল । 

মান খানেক পর আবার মামলার দিন ধার্য হইল। হাজী শেখ আবদুপ্লাধ পক্গে 
কোর্টে অনুপস্থিতির কারণ দর্শাইবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার 


২ অতীতের কথ! 


অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী দিনাজপুরে আসিলেন । তখনকার দিনে মফংশ্বল কোর্টে 
হাইকোর্টের ব্যারিস্টারের আগমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। প্রায় তিন-চার 
হাঁজার লোক মামলার আগুমেন্ট শুনিবার জন্য আদালতে হাজির হইল। ব্যারিস্টার 
সাহেব এস. ভি. ও. সাহেবকে সম্বোধন করিয়া গুরুগম্ভীর কে বলিলেন-_হাঁজী 
শেখ আবছুল্লা ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত অন্থস্থ। সুদূর দিন্ণজপুরে 
আসিয়া তাহার পক্ষে সাক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে । ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল 
করা সত্বেও এই সন্মানিত অসুস্থ বৃদ্ধকে ওয়ারেণ্ট দেওয়া বাদী পক্ষের ভুষ্ট মনোবৃত্তি 
বাতীত আর কিছু নহে। 

হাঁজী সাহেব একজন কোটিপতি! কলিকাতায় তাহার ১৪টি বিরাট বাড়ী 
মাছে! ২। হাঁজার টাকা তিনি মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিয়া থাকেন । তাহার 
ইনকাম টাক্সের পরিমাণ প্রা ৬* হাজার টাকা। তিনি বুদ্ধ ও অসুস্থ । আমর 
গ্রার্থনা-- সাক্ষীর তাঁপিক! হইতে হাজী সাহেবের নাম বাদ দেওয়া হউক। 

অত:পর কৃষ্জকুমার মিত্র সম্বন্ধে বলিলেন, তিনি বুদ্ধ ও দেশবরেণ্য নেত]। 
ভাহাঁকে কে-ন! জানেন। সম্প্রতি দামোদর নদে ভীষণ প্লাবনে বিপন্ন জনসাধারণকে 
পাহাষ্য দান করিতে তিনি দলবলসই বর্ধনানে চলিয়! গিয়খছেন। এক অত্যাচারী 
জমিদারের পক্ষে অন্যায় সাক্ষা দেওয়ার অপেক্ষা অগণিত দুস্থ শরনাঁবীর সেবা কর! 
মহৎ কর্তব্য বলিয়! তিনি মনে করেন। জমিদীর পক্ষের বুষ্টতার ক্ষমা নাই । তাভার 
নামেও ওয়বেন্ট দেওয়া হইয়াছে । আমার অক্ররোধ উহার নাম সাক্ষীর তালিকা 
হতে কাটিয়া দেওয়া হউক । এস. ভি. ৪. মাহেব তাহাই করিলেন। অতঃপঞ 
আরে! কয়েক জনের সাঁক্ষা লওয়া হল । উকালের জেরায় তাহাবাও তালগে।॥ 
পাঁকাইয়া ফেশিল। অবশেষে মামলার বাঁয়ে আসামীর! নির্দোষ হিসাবে খাপ ।স 
পাইয়াছিলেন । 

জযিদার পক্ষ নাছোড়বান্দা । তীহা।রা কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করিয়া- 
ছিলেন । পীচ-ছয় মাস পর জাগ্িস হাসাঁন ইমাম ও চাপ ম্যান সাহেবের এজলাসে 
আপিলের শুনানি হয় । ব্যারিস্টার আবদুর বুন্্ুল ও মৌপবী এ. কে. ফজলুল হক 
আমাদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন । আপিল ডিস্মিস হইয়া সাবেক রায় বহাল থাকে । 
এই মামলার ফলাফল লইয়া! সাময়িক পত্বিকাগুলিতে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। 
বনু অত্যাঁচাবী জমিদার দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রজা-আনোঁলনকারীবা্ 
বুথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছিলেন। 


অতীতের কথ৷ ই 


পশশ লা কটি 


ধর্নসভায় গগুগোল ৰ 

১৯১৪ সালে মালদহ জেলায় দীদন চক গ্রামে একটি বিরাট ধর্মমভার অধিবেশদ 
৩৭ দক্ষিণ মালদহের এম. পি. এ. দাদন চক হাইথপ ও কলেজের প্রতিষ্ঠীতী কর্মীর 
,টী; ইত্রি আহম্মদ বি.এ. সাহেবের আমক্কণে আমার আত্মীয় কফিলউদ্দীন মিয়াকে 
পইম] উক্ত সভায় ফেগদান করি । মঞ্চানা আবদুল্াহিল বাকী সাহেব এট 
সভায় যোগদান কপিব্ণে বশিয়া কথা ছিপ। কিন্ত তিনি বিশেষ কোন কারণে 
যাতে পাবেন নাই! ইদ্রিস আভম্মদ তখন র।জশাহী কলেদের ছাজ। মধ্যে মধো 
স.নাদপত্রে তাহার লেখা দেখিতাম, আমার একটু এ অভাস ছিল। বিশেষ করিয়া 
শন্ধেয় শেখ জধিপক্দ্দীন বিদ্যাবনোদ সাহেবের আমরা উভয়ে জেহের পাত্র ছিলাম। 
পরিচয়ের সুত্র ইহাই। দেখাঁপাক্ষাৎ না হইলেও চিঠিপত্রের মধা দিয়া! আমাদের 
ভাবের আদান-প্রদান চলিত। একটা বিরাট সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ, বিশেষ 
করিয়া অচেনা বন্ধুর সহিত গ্রণম সাক্ষাতের আনন্দ আমাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। 
আরা মালদহ সৌছিয়া তৎকালীন প্রন্িদ্ধ সমাজসেবক মৌক্তীর আবদুল গণি 
সাহেবের আতিথা গ্রহণ করিলাম। মোক্তার সাহেবের সঙ্গে পৃৰে পরিচয় ছিল। 
জয়পুর হাট ওলামা কনফারেন্সে তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাত হয়। ভিনি 
অত্তান্ত কর্মঠ ও সহদয় বাক্তি ছিলেন। অতি প্রতাষে মালদহ হইতে গ্টীমাক 
ঘোগে মভানন্দা নদী দিয়া ভেো।ল!হাটি নবাঁধণঞ্জ বারঘরিয়া প্রভৃতি মালদহের 'প্রমিদ্ধ 
স্বাণগ্ুপি অঙিঞ্রম করিয়। বেলা প্রায় ৪টাব সময় মহানন্দার মোহনায় পৌছাই। 
গপ্জবাস্থল তথা হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে । শ্ুণিলাম আমাদের জন্য গরুর গাঁড়ী 
আসিয়াছিল, কিন্তু যথাঁলময়ে পৌঁছিতে না পার! উহ! ফেরত চগ্গিমা গিয়াছে। 
15. যাত্রীপথে আহাণের কোন স্বযোগ হ্ৃবিধা না থাকায় সারাদিন আমাদিগকে 
অভুক্ত শবস্থায় থাকিতে হইয়াছে । আমার কিশে।র বদ্ধুটির জীবনে এই প্রথম গ্রবাস। 
তাহার শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয় বড় ছুঃখ হল, কিন্ত উপাঁষ কি? গ্রামার স্টেশন 
শ[ম মাত্র একটি কুঁড়ে ঘর। দোঁকানপশাঁণ তো দুরের কথা নিকটে লোকজনের 
বসতি পযন্ত নাই । 


অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ । শীত পতিয়াছে। আমরা নিকটে একটি গ্রামে গো 
গাঁভীব চেষ্ট'র গিযা জনৈক গৃহস্থের বাঁটিতে উঠিলাম। বাড়ীর মালিক শ্রেহপ্রবণ 
এক বুদ্ধ আম্রীর্দিগকে দেখিয়া! বপিলেন-_-বাবা, তোমাদের ত আহার হয় নাই। 
€চহাব। দেখিকাই বুঝিতেছি। বুদ্ধ আমাদিগকেযত্রের সহিত আহার কবাইয়া গে! 


২২ অতীতের কথা 


গাড়ী যোগে সভাস্থলে রওনা হইলেন । গাড়ী ভাড়া আমরা যাহা দিব তাহাতে তিনি 
সন্তষ্ট হইবেন । আজ প্রায় ৫০ বৎসর পরে এই সবল গ্রাম্য লোকটির কথা স্মরণ করিয়া 
শর্ধায় মন ভরিয়া উঠিতেছে। তোরে আমরা দাদন চক পৌঁছিলাম। মওলানা] মোঃ 
আকরাম খাঁ, মওলান! মনিকজ্জীমাঁন ইসলামাবাঁদী, মৌলবী ফজলে রহমান নেজামী, 
স্থফি মধুমিঞা প্রভৃতি নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধু ইব্রিন আহম্মদ জড়াইয়া 
ধরিলেন। আলিঙ্গন ও প্রীতিসন্ভীষণের পর নাস্তা করিয়া আমরা বিশ্রাম লইতে 
লাগিলাম। বৈঠকখানায় প্রায় ২০২৫ জন মৌপবী মওলানা উপস্থিত ছিলেন । 
বৈকালে সভা আরম্ভ হইল; বিরাঁট জনসমুত্র । প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাগম 3 
২৩ শত মৌলবী মওলাঁন1 ছিলেন । মওলানা আকরাম খা! সাহেব সভাপতি হইলেন | 
স্বঁফি মধুমিএ্গ গুরফে ময়জুদ্দীন আহম্ম্ণ সাহেব হযরত রস্থলে করিমের (€ দঃ) জীবনী 
আলোচনা করিতে যাইয়া কাদিয়া অস্থির হুইলেন। তাহাকে ধরাধরি করিয়া 
সভার বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল । কিছুক্ষণ পর তিনি সুস্থ হইয়া আমার সহিত 
সমাজ সম্বদ্ধে আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন । মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করিয়া 
তিনি আমাকে ছুঃখের সহিত বলিলেন-_মুসলমাঁন সমাঁজ আমাদের মর্ধাদা বুঝিল ন1। 
আমর। সমাজের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি কেহই তাহা! উপলব্ধি করিল 
না। আমরা যদি হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের মৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইত। আমার্দের কর্মজীবনের ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু হায়! 
দুর্ভাগ্য সমাজ আমাদিগকে চিনিল না। তাহার এই খেদোক্তি চিরকাল আমার স্মরণ 
থাঁকিবে। যে-সমস্ত 'অক্লান্ত কমীর প্রাণপাত পরিশ্রমে সাধাঁরণ মুত সমাজে পুনজীবন 
লাভ হইয়াছে তাহার্দের উপযুক্ত মর্যাদা আজও আমর দিতে পারি নাই। ইহ! 
জাম্াদের পক্ষে লজ্জার কথা । 

সভার কাঁধ চলিতেছে । বন্ধু ইদ্রিস মিঞা আমাঁকে সঙ্গে লইয়া সপ্ধ্যার প্রাক্কালে 
বাসায় আলিলেন। মেহমানদের বাতির আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৈঠক- 
খানার আসিয়া দেখিলাম ১০1১৫ জন মৌলবী বসিয়া আছেন । ইহারা মোহাম্মদী 
জামাতের আলেম । সভা শেষ হইবার পূর্বেই চলিয়া আঁসিফাছেন। ক্রমশ: ২১ 
সন করিয়া আরও আসিতে লাগলেন । এই সময় বহরমপুর কলেজের আরবী ভাষার 
ধ্যাপক মিশরের হৃবিখ্যাত জামে আঞ্য়ারের ডিগ্রি প্রাপ্ত জনাব মণ্ডসান। মাহ মু 
সাহেৰ সভাস্থল হইতে তথা উপস্থিত হুইলেন। ইদ্রিস মিঞা! ইহার ছাত্র ছিলেন। 
ভদ্রলোকের অপরাধের মধ্যে দাঁড়ি,কিছু ছটা! ছিল। গাঁজশাহী জেলার জনৈক লঙ্বা 


অতীতের কথা ২৩ 


চুল দাঁড়ি ও পাঁগড়ী-পরা এক মৌন্গবী মণ্গাঁনা মাহমুদ সাহেবকে বচ্িল_তুমি 
একজন মৌলবী হইয়! দাঁড়ি ছাটিয়াছ কেন? কাফের কোথাকান্র! তোমাকে মৌলবী 
বলে কোন্‌ আহম্মক ? ১ 
আমরা ত শুনিপ়াই অবাক! কোন শিক্ষিত ভদ্রলোককে যে জনসমক্ষে 
কেহ অহেতুক এরূপ অসম্মান করিতে পাবেন ইহ] কল্পনীর অতীত । বেচার। মাহ মুদ 
সাহেব কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু মূর্থ মৌলবী এপ অভদ্র ভাবায় 
তাঁহাকে গাপাগালি কঠিতে লাগিল যে ভদ্রলোক বৈঠকখান। পরিত্যাগ করিয়া মস্জিদে 
আশ্রক্স গ্রহণ করিলেন । আমর! অত্যন্ত মর্মাহত হইয়।ছিলম। কয়েকজন মৌলবীকে 
দেখিলাম মূর্থ মৌলবীকে সমর্থন করিতেছে । আমি উত্ত্েজিতভভাবে এই ইতরামির 
প্রতিবাদ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে মওলানা আকরাম খা ও ইসলামাবাদী প্রমুখ 
কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ঘটনা শুনিয়া যারপরনাই 
মর্মাহত হইলেন । মওলানা আকরাম খা সাহেব হজরত পয়গস্বর সাহেব, ইহুদী, 
গ্রষ্টান এমনকি কাফেরদের সঙ্গে কিরূপ ভদ্র বাবহার করিয়াছিলেন পবিত্র কোরআন 
শরীফের নির্দেশ কি বি'শষরূপে বুঝাইয়] দক্সেন। মণ্ডলানা মাহ ঘুদ সাহেবের নিকট 
ক্ষম প্রার্থনা করিয়া তীহাকে মঅস্জিদ হইতে না! আনিলে তাহার? অভুক রহিবেন 
বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন । আযি ও ইন্দ্রিপ আহমদ সাহেব মস্জিদে গিয়া অনেক 
অন্থবোধ করিয়। তাহাকে লইয়া আফিল।ম । মণ্ডণানা! আকরাম খ। এবং অন্যান্ত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া মূর্খ মৌলবীকে ক্ষমা! প্রার্থনা করিতে বলিলেন। 
কথায় বলে “মূর্খন্ত লাঠোয ধি”। ক্ষমা প্রার্থনা দূরের কথা যূর্থ মৌলবী পুনরায় ভীষণ 
উত্তেজিত হইয়া মগলান1 মাহমুদ সাহেবকে গালাগালি কপিতে লাগিল । পুনবার 
অপমানিত ও লাঞ্চিত হইয়া মাহমুদ সাহেব আবার মসজিদে চলিয়া গেঞ্সেন। 
মওলানা আকরাম খা) ও ইসলামাবাদী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া 
উঠিলেন। তাহারা তখনই কলিকাতা চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন । মন্থা 
বিভ্রাট আরম্ভ হইল, একহই কাহার কথা শুনিতেছেন না, বিষম গণ্ডগোল চলিতেছে ; 
ঠিক এই সময় চৌধুরী লুৎফর রহমান নীমক একজন প্রভাবশালী স্থানীয় জমিদার 
তথাক্ম উপস্থিত হইলেন । ভদ্রলোকের চেহারাঁও যেমন বিরাট, তাহার পঙ্গের 
চাঁপরাসীটিও তদনরূপ | তিনি ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া ততক্ষণাৎ চাপরাশীকে 
হকুম দিলেন “৪ বদমাঁশকে? পাকড় কর দশ জুতি লাগাও, যাও আভি যাঁও।, 
তাহার এ বজ্রগণ্ভীর ঘর ও তীনণ মৃতি দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন । সমস্ত 
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গোলমাল আপনা হইতে থামিয়া গেল। চাঁপরাশী গৌপে তা দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই 
মূর্থ মৌলবী ছুটিয়া আমার ও ইব্র্রিস মিঞার পার্থ দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাপিতে 
ল্লাগিল। জোড়হন্তে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই বাহাছী 
বীরের অবস্থা দেখিয়া আমরা হাসিব না কাদিব বুঝিয়া উঠিতে পারিলীম না। 
অবশেষে সকলের অন্গরোধে চাঁপরালীর নাঁগরা জুতার কবল হইতে অব্যাহতি হইল 
বটে কিন্ত নিজের ন!ক কান মলিয়। তওবা করিয়া মামুদ সাহেবের পা! ধরিয়া মার্জনা 
ভিক্ষা করিতে হইল। নেতাদের ওয়াজ নছিহত যেখানে কার্ধকরী হইল না, 
চাপরাপীর নাগরা জুতা মুহূর্তে তাহা দাধন করিল। পরদিন মূর্থ মৌলবীকে আর 
দেখা যায় নাহ । 


(৮) 
স্বাধীনত1 আন্দোলন 

প্রায় আটশত বৎসর দৌর্দড প্রতাপে ভারতের উপবে শাসনদণ্ড পরিচালন 
করিয়া বিলাসিতার ও আত্মকলছের ফলে মুসলমানগণ বাজাহাঁরা হইলেন । এ বেদন। 
তাহারা বুঝিতে পারেন নাই । তাই স্বাধীনতা পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র ভারতে ও 
ভারতের বাহিরেও তীহাদের চেষ্টার অস্ত ছিল না। সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী, 
স্থফী আবছদ্‌ প্রমূখ মনীধিগণের প্যান-ইস্লামিক আন্দোলন, সৈয়দ আহম ব্রেলবী, 
ইসমাইল হোসেন শহীদ প্রভৃতি মুজা|হিদগণের সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বালাকোটের যুদ্ধে 
প্রাণ বিসজন মুললমাঁনদেব স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বাক্ষর বহন কধিতেছে। 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বেইমান মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতার অগ্রদূত 
নবাব পিবাজউদ্‌দোৌলকে নিহত করিয়া ইংবেজ বণিক দেশের মালিক হইয়া বসিলেন। 
মুক্তিপাগল মুমলমানগণ তখন ৪ পরাজয়ের গ্লানি ভুলিতে পারেন নাই । সৈয়দ নেসার 
আহমদ ওরফে তীতুমীর তাহা হাজার হাঁজার অনুচরসহ শহীদ হইলেন । স্বাধীনতা- 
হরণকারী ই'বরেজ জাতির প্রতি বিছ্বেষবশতঃ মুসপমানগণ ইংরাজী শিক্ষাকেও বর্জন 
করিলেন । হিন্দুগণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ আত্মুচেতনা লাভ করিতে 
লাগিলেন । তখন ইংরেজ সরক'র "তাহাদের অন্গকুলে সর্বভারতীয় একটি ঝাঁজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। যিঃ এলেন অক্টভিয়াস্‌ হিউম নামক 
একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংবেজ সিভিলিয়ান ত্দানীস্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে 
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পরামর্শ করিয়া! হিন্দু নেতাঁগণকে ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামে একটি শ্রতিষ্ঠান 
গঠনের পরামর্শ দেন। তদহৃযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 

১৮৮৫ শ্রষ্টা্দে ২৮শে ডিসে্ছর বোগ্াই নগরে বিখাঁত ব্যারিস্টার উম্লেশচন্দ 
বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নবগঠিত ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন 
হয়। অতঃপর প্রতি বৎসর ভিসেশ্ধর মাসের শেধতাঁংগ ভাবতের বিভিন্ন স্থানে 
কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে । সরকারের দুয়ারে আবেদন-নিব্দেনের 
ডালি লইয়া ধর্ণা দেওয়াই তখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। একদল যুবক উন 
পছন্দ করিত ন1। ভ্রমশঃ একটি প্রবল বিরোধী দলও গড়িয়া! উঠিল। অবশেষে 
১৯০৭ গ্ীষ্টাবে স্থরাঁটের কংগ্রেস অধিবেশনে তুমুল বাদাহুবাদের পর পুরাতন দলকে 
হটাইয়া দিয়া নবাদল কংগ্রেস দখল করিয়া বসে। কংগ্রেসের মাধ্যমে আবেদন- 
নিবেদনের পালাও এইখানেই শেষ হয়। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে দাড় করাই- 
বার জন্য হিন্দ ও পাঁশী নেতাঁগণ বাতীত নবাব সৈয়দ মহান্মদ রহিমতুল দিষানী, 
বদরুদ্দীন 'তাইয়েবজী প্রভৃতি মুললমান নেতাঁগণকেও কংগ্রেসের গভাপতি কর! 
হইয়াছিল। 

১৯১৪ শ্াষ্টা্দে প্রথম মহাযুদ্ধ স্তরু হয়। মুপলমানদের খলিষণ তুবক্কের সুলতান 
ই“রেজ জাতির বিপক্ষে জার্মানীর সঙ্গে যোগদান করে। দক্ষিণ আফ্রিকাক্স কার্ধ 
উপলক্ষে সহজ সহশ্র ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান তখন তথায় বাস করিত। 
তথাকার শ্যেচ্ছ'চারী নরকার তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত । মিঃ 
গাচ্ধী ছিলেন তখন আফ্রিকার প্রবাসী ব্যারিস্টার । তিনি ইহার প্রতিবাদ শুক 
করিলেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হইল। এইজন্য 
গান্ধীজীকে বনু নিগ্রহ্ু ভোগ করিতে হুইল । ম্বশেষ্বে তাহার প্রাণপাঁত চেষ্টার 
ফলে সরকারের সঠিত একটা মীমাংসার কথাবার্তা চলিতে থাকে । ইতিমধ্যে 
মহাধুদ্ধ আরম্ভ হইল । ভারতীয়দের আহ্বানে দক্ষিণ আফ্রিকার কারধভার তথাকার 
নেতাগণের উপর স্থস্ত করিয়া গান্ধীজী এদেশে চলিয়া আসিলেন। 

অতঃপর কংগ্রেসের দায়িত্ব গান্ষীজীর উপর অপিত হয়। মগাযুদ্ধে বিপন্ন 
ইংরেজ জান্তি গান্বীজীর নিকট যুদ্ধের সাহাঁযা ও সহযোগিতা লাভের জন্য আবেদন 
করেন । ভাকতবাসী যুদ্ধে সাহায্য করিলে তাহার পুরস্কারশ্বরূপ ভাহাদের দাবী- 
দাওয়া অপূর্ণ থাকিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। গান্বীজী ছিলেন মাঁনবদরদী 
খধিকল্প মানুষ । তিনি ইহাকে একটা স্থষ্টেগে মনে করিলেন। যুদ্ধে সাহায্য 
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কবিলে কতজ্ঞতায় আবদ্ধ ইংরেজ জাতি দেশ শাসনের অধিকার তারতবাসীর হাতে 
ন] দিয়া পারিবেন না। তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া নেতাদের সাঁথে পরামর্শ 
আরভ করিলেন। মাপ্রাে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আহত হইল । 
মহাত্মাজী উচ্চাশা লইয়া ইংরেজ জাতিকে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানাইলেন । 
তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইল । দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ত বিপন্ন ইংরেজ জাত্তিকে 
সাহায্য কর! হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। 

কংগ্রেদের এই পিদ্ধান্তের ফলে দলে দলে হিন্দু যুবক সৈন্যদলে ভণ্তি হইতে 
লাগিল। মুসলমানগণ কিন্তু মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। ইংরেজের পক্ষাৰলম্বন 
করিয়া পবিজ্র আরব ভূমির রক্ষক তুরস্কের খলিফ্কার বিরুদ্ধে কেমন করিয়া অস্ত্র ধারণ 
কর] যায়? হ্থচতুর ইংরেজ মুসলমানদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঘোষণা 
করিলেন-যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হউক, তুরস্কের খলিফার কোন ক্ষতি করা 
হইবে না। মুসলমানদের পবিজ্র স্থানগুলি ও খলিফার অর্ধাদা পূর্ব€ৎ অক্কুর্ 
থাকিবে। 

হিন্দুগণ পূর্ণ উদ্যমে ঘুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। এবার মুদলমানরাঁও দলে দলে 
সৈম্তবাহিনীতে ভন্তি হইতে লাগিল । প্রীয় ২৫ লক্ষ ছিন্দু ও মুসলমান যুবক ও 
দেড়শত কোটি টাক] দিয়া ইংরেজ সরকারকে সাহাযা করা হইল। ১৯১৮ শ্রীষ্টাবে 
মহাযুদ্ধের অবসান হইল । ইংরেজ পক্ষ যুদ্ধে জয়লাত করিল। কোটি কোটি টাক! 
ও লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যুবকের প্রাণের বিনিময়ে গান্ধীজী পুরস্কীর স্বরূপ পাইলেন 
“কাইছার-ই হিন্দ মেঙেল আর ভারতবামীর ভাগ্যে জুটিল “মন্টেগড চেমস্ফোর্ড, 
শাসনসংস্কার। ইংরেজ জাঁতিকে সাহায্য করিয়া পবিত্র ভূমি মন্তা ও মনীনার বঙ্ষক 
খলিফার সর্বনাশ এবং শ্বজাতি আরবের মুদগলমীনদের পুণ্য ভূমিকে কলঙ্কিত করাই 
সুধু মুললমানদের সার হইল। 

গান্ধীজী তাহার সৌভাগ্যের মেডেল আন্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলেন। সরকার- 
প্রদত্ত শাসনসংক্কার হিন্দু মুললমান কেহই গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। তুরস্কের 
স্বাধীনতা ও আরবের তীর্থস্থানগুলির পবিভ্রতা হানি কর! হইৰে না বলিয়া যে 
প্রতিশ্ররতি দেওয়া হইফ়াছিল, তাহ1ও রক্ষিত হইল না । ১৯১৭ গ্রীষ্টাব্দের সন্ধির শর্ত 
প্রকাশিত হইলে দেখা গঠন “মা1তডেট শামন,এর নাম করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী জাতি 
তুবস্ক সাম্রাজাকে শিজদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ার] করিয়া লইবার বাবস্থা করিয়াছে ! 
পবিত্র ভূমি মক। ও যদীনার শাসন ইংরেজ-আশ্রিত শেরিফ হোসেনের উপর অপিত, 


অতীতের কথা ২. 


হইয়াছে। আরব রাষ্ট্রকে বহু ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া তীবেদারী শাসন প্রবর্তন 
করা হইয়াছে। 

ইংরেজ-আশ্রিত শেরিফ হোসেনের ছুই পুত্র ছিলেন। ফয়সল ও ভালীল। 
ফয়দলকে ইরাকের এবং তালালকে নবগঠিত জর্ডনের শাসন ভার দেওয়। হইল ॥ 
দুধর্ষ আরব জাতিকে শায়েস্তা করার জন্য ভূমধানাগরের তীরবর্তী উর্বর অঞ্চল লইয়া 
ইহুদীদের জন্য “ইস্বাইলস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে বলি ইংলগ্ের পররাষ্ট মন্ত্রী 
ব্যালফোর সাহেব ঘোষণ1 কবিলেন ।* 

ইংরেজ জাতির কাণ্ড দেখিয়া মুসলিম জগৎ হাহাকার করিয়া উঠিল। স্থসভ্য 
ইংরেজ জাতির প্রতিস্রুতির পরিণাম দেখিয়া ভারতীয় হিন্দ-মুসলমানগণ হতবাক 
হুইয়া গেলেন। চারিদিকে গ্রবল বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ঝড় উঠতিল। বিক্ষত 
জনসাধারণকে শায়েস্তা করার জন্য গভনমেন্ট বাউলাট আইন পাঁস করিলেন । 
এই আইনের বলে ঘে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেধ্ধার করিয়| যতদিন ইচ্ছা কয়েদ করিয়া 
রাখিবার অধিকার ইংরেজ সরকার ঘোষণা করিগেন। গান্ধীজী এই অন্তায় আইন 
পাঁস না করার জন্য বড়লাটকে অন্রোধ জাঁনাইলেন। গত মহাযুদ্ধে ভারতীয় 
হুবকগণের রণ দীনের কথ! তাহাদিগকে স্মরণ করিয়। দিগেন। কিন্তু সমস্ত 
প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল। 'রাঁউলাট আইন” পাঁস হইয়া গেল। 








* ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটু কাহিনী আছে। ব্যালফোর ঘোষণার প্রায় ৩১ বৎসর পর 
১৯৪৯ সালের ১৪ই মে ইপ্রাইল রাষ্ট্র কাক্েম হয়। ২য় মহাযুদ্ধের সময় বিস্ফোরক ব্য প্রস্তুত 
করিতে গিয়া ইংরেজরা! মুক্ষিলে পড়িল। এসিটোন নামক একটি পদার্থ ন; হইলে উহা প্রস্তত হয় না। 
অথচ যুদ্ধে বিস্ফোরক ত্রব্য একান্ত প্রয়োজন। ইংলগডের প্রধানমন্ত্রী এসিটোন প্রস্কতের জন্ত. 
বৈজ্ঞানিকপিগাক আহ্বান করিলেন এবং উপযুক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রপিদ্ধা বৈজ্ঞানিক 
অধ্যাপক ডাঃ ওয়াইজম্যান মাত্র কয়েক দিনের চেষ্টায় এসিটোন প্রস্তুত করিয়। দিয়া ইংরেজ জাতির ইজ্জত 
রক্ষা করিলেন। এ সম্পর্কে একটি পুরাতন প্রসঙ্গ মনে পড়িল। 

সআাট শাহজাহানের কন্ঠা জাহানারা অগ্রিদর্ হইয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়! পড়িলে ইংরেজ 
ডা্তার বৌটন তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। সম্রাট প্রচুর অর্থ দিয়া ডাক্তারকে পুরস্কৃত করিতে 
চাহিলে ভাক্তার উহ] লইলেন না । তিনি হুজান্তির শ্বার্থরক্ষার্থে সম্ভাটের নিকট খিনা শুকে 
বাণিজ্য করার অধিকার প্রার্থনা করিলেন। উহা! সঞ্জুর হইল। ডাক্তার বৌটনের স্থার্থত্যা্ের ফলে 
পরবতী কালে বণিকের মানদণ্ড যে রাজদ্ডে পরিণত হইয়াছিল ইহ! সকলেই জানেন | 

এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ডাক্তার ওয়াইজম্যান নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না1। এই ইহুদী 
বৈজ্ঞানিক যাযাবর ইহুদী জাতির জন্য একটি নিজস্ব আব্সতৃমি প্রার্থনা] করিলেন ।' 


২৮ অতীতের কথ। 


বেচারা মুসলমান জাতি হতাঁশ হইয়া দিশাহারা হইলেন । অবশেষে মাননীয় 
আগ! খান, মিঃ জিন্গা, মওলানা যোহাম্মদম আলী প্রমুখ কতিপয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ 
বুটিশ সরকারের মনোভাব পরিবততনের আশা লইয়া বিলাতে গমন করিলেন । 
বিপাতের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যুদ্ধকাশীন সাহায্যের কথা, তুরস্কের স্বাধীনতার 
কথা, আরব ভূমির পবিস্রতা রক্ষার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করা ইয়া ন্যায়বিচীর 'প্রার্থনা 
করিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কর্তীরা যেন কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। 
প্রতিনিধি দল ব্যর্থ মনোর্থ হইয়! ফিব্রিয়া আসিলেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে 
[বিক্ষোভের মাজ্রা বাড়িয়া গেল। বাউলাট আইনের প্রতিবাদে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্ধে ৬ 
এপ্রিল সমগ্র দেশব্যাপী হরতাল পালনের জন্য গান্ধীজী আবেদন জানাইলেন। 
নিরুপদ্রবে হরতাল পালিত হইল | মি: মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবা প্রভৃতি নরমপস্থী নেতারা বাবস্থা পরিষদের সভাপদ ত্যাগ করিলেন । বিশ্ব- 
কৰি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাকিম আজমল খা! প্রমুখ অনেকেই তীহাদের লরকার- 
প্রদত্ত উপাধি পরিত্যাগ করিলেন । পাঞ্জাবের জননায়ক সইফুদ্দীন কিচলু ও 
ডাক্তার সত্যপাঁপকে গ্রেপ্তার করিয়া কোন এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। 
চারিদিকে ভীষণ ধরকাপড় আরস্ত হইল। 


জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড 


ইংরেজ 'দাঁতির একটি বর্বরোচিত কাঁজে সমগ্র ভারত শঙ্কিত হইয়া উঠিল । 
প্রতি ব্সবের মত ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে বৈশা খী মেল! 
বলিল । মেলায় প্রায় ২৪।২৫ হাঁজার লোকের সমাগম হইয়ীছিল। কংগ্রেসের পক্ষ 
হইতে এই সমাগমে রাউলাউট আইন ও ধর পাঁকড়ের বিকুদ্ছে একটি আপোচনাঁনভার 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সরকার উক্ত সভা বেআইনী ঘোষণা করায় সভা হয় 
নাই। তীর্থ সমাবেশে শুধু বেচাকেন! হইয়াছিল। কিন্তু এতদ্নত্বেও সেনাপতি 
ডারাব কতিপয় সশন্ত্র সৈন্য লইয়া অতকিতে জালিয়ানওয়ালাবাগের ফটকেব 
নিকট উপস্থিত হন এবং পাঁচ মিনিটের মধো স্থানটি জনশূন্য করার আদেশ দেন। 
জনসাধারণ কেহই এই আদেশ শুনিতে পাইল না। তাঁহারা আবাল-বৃদ্ধ-শ্রী-পুকষ- 
নিবিশেষে এবং নিকুদ্েগে মেলার বেচাকেনা ও আমোদ আহলাদে রত ছিলেন । 
এমন সময় মেসিনগানগুপি ভীষণভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। সক্ষে সঙ্গে অনেক 
লোক ধরাশায়ী হইল। ভয়চকিত, নবনারীর দল ফটকের দিকে দৌড়াইতে 


অতীতের কথা ২৯ 


লাগিল। বল! বানুজ্য এ একমাত্র ফটক ব্যতীত আর-কোন দিক দিয়া পলায়ন 
করিবার অন্ত কোন পথ ছিল না। তীর্থমেলায় ফোগদান করিতে আসিয়া দিশাহাব1 
নরনারীগণ শৃগাঁল কুকুরের গ্তাঁয় গুলির মুখে প্রাণ বিসর্জন দিল। প্রায় € হাজার 
গুলিবর্ষণের পর পিশাচ ডায়াবরের আদেশে সৈল্করা নিরস্ত হইল। 

পরবর্তী সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের একটি তাস্ত কমিটি 
বসিয়াছিল। ডায়ার সাক্ষ্য দিতে গিয়া দর্প ভবে বলিয়াছিলেন--“গুলি শেষ না হুইলে 
শামি একটি 'প্রাণীকেও জীবিত ফিরিতে দিতাম না।” কিছু লোক জীবিত ফিরিতে 
পাঁরিয়াছিলেন দেখিয়া] ভাঁয়ার স্বাহেব নাকি খুব আফপোস করিয়াছিলেন । সরকারী 
হিসাবে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৭৯ জন এবং আহতের সংখা! ছিল দেড় হাঁজার 
জন। বেসরকারী ত্দস্তে জানা যায় নিহতের সংখা! ছিল এক হাজার এবং 
আহতের সংখা1 ছিল প্রায় তিন হাজার । 

জাঁলিয়ান ওয়ালাবাঁগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড জাতির ভাগাকাশে এক চরর্য বেদনার 
টিকা রাখিয়া গেল। পাঞ্চাবের অধিবাদিগণসহ সমগ্র ভারতবাপী আসন্ন বিপদ্দা- 
শঙ্কায় ভীত ও সন্ত্স্ত হইয়া! পড়িল। বৃটিশ সরকার তাড়াতাড়ি লাহোর, অমৃতসর 
এবং আরও কয়েকটি স্থানে সামরিক আইন জারী করিলেন। এই লোমহমক 
£ত্যাকাণ্ডের সংবাদ যাহাতে লোকে জানিতে না পারে তাহার জন্য নংবাদ- 
পত্রগুলির উপর কঠোর নিদেশ দেওয়া হখল। বাহিরের লোকের পাঞ্াৰ গ্রবেশ 
(নিষিদ্ধ করা হইল । এত কড়াকড়ি সত্বেও হত্যাকাণ্ডের সংবাদ গোপন রৃহিপ ন1। 

বিলাতেব হাউস অব কমনস-এ এই হতাকাণ্ডের প্রন্ঙ্গ উত্থাপিত হইল । 
সদস্যর দাড়াইয়া মামুলী ছুঃখ প্রকাশ করিলেন। লতা ভায়ারের বীর কর্মে 
প্রশংস! করিলেন । ব্লাতের রমণীরা চাদ! তুলিত্! প্রাক তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ 
করিয়া সেনাপতি ভায়াঁরকে পুরস্কৃত করিলেন । 

এই দুর্ঘটনার গ্রায় ছয় বত্সর পর অভিশপ্ত জালিয়ানগয়ালাবাগ দেখার 
সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। একটা ফাঁক] জাঞ্গা। চারিদিক অট্টালিকা ও 
উচ্চ প্রাচীর ছ্বারা বেষ্টিত । প্রবেশদ্বার মাত্র একটি । ভিতরে একটি বৃহ ইদারা। 
প্রাচীবের গাঁয়ে অসংখ্য বুলেটের দাগ দেখিলাম । শুনিলাম খুলিবর্ধণের সময় বনু 
লোক ইদাার মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে গিয়া পানিতে ডুবিয়া মরিয়াছে। 
এইরূপ অভাবনীয় ছুর্ঘটনা ছুনিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাপে আর কোথাও ঘটিয়াছে 
কি-না জানি না। ইংরেজ শীসনের এই কলঙ্ককাহিনী স্বাধীন পাক-ভারতের, 


এ৪০ অতীতের কথা 


ইতিহাপে মসিলিপ্ত হইয়া থাকিবে । মাইকেল ওডায়ার তখন পাঞ্চাবের গবর্নর। 
তিনি এই পৈশাচিক হত্যাকাও সমর্থন করায় তাহাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। 
কিন্ত সযোগ হয় নাই । ওভায়ার চাকুরি ত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়। যাওদ্ার পর 
উধম সিং নামক এক বিপ্লবী বিলাতে গিয়া তাহাকে হত্যা করেন । বিচারে উধঙ্গ 
সিংহের ফ্কালী হয়। 


(৯) 

সুর্দিনের কর্তব্য-নির্ধারণ 

তুরস্কের অস্তিত্ব বিপন্ন, আরব ভূমিত্র পবিত্রতা হানি ইত্যাদি কারণে মুসলমানগণ 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। ত্তাহার1 এলাহাবাদে এক সম্মিলন আহ্বান 
করিলেন। মণ্ডলানা আবুলকালাম আজাদ, মওলানা শওকত আলী, মওলানা 
মোহাম্মদ আলী, ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খা, মওলানা হজরত মোঙ্ানী 
গ্রভৃতি মুসলিম নেতাগণ ব্যতীত আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে মহাত্মা গাঙ্গী এই 
সভায় যোগদান করেন । বহু আলোচনার পর মগলান1] আজাদ “তর্কে মওয়ালাত, 
অর্থাৎ সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন । মগ্লান। 
আঞ্জাদের অসাধারণ প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদরিতা দর্শনে মহাত্মা গান্ধী চমৎরুতত 
হন। তীহার সত্যাগ্রহ শীতি অসহযোগ আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হইয় নৰরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। খেলাফত আন্দোলন পরিচালনা করার জন্ত নিখিল ভারত 
খেলাফত কমিটি গঠন করা হইল । ১৯২৭ খ্রীষ্টাবে বোম্বাই নগরে খেলাফত মিটি 
গঠিত হয়। মওলানা! শওকত আলী উহার কর্ণধার নিযুক্ত হন। 

সারা ভাঁরতবাপী অসহযোগ আনোঁলন গড়িয়া ভোল্'ব উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 
বিশেষ কংগ্রেম অধিবেশন বসে! পাঞ্জাবের জননায়ক লাঙগা লাঁজপত রায় 
উহাতে সভাপতিত্ব করেন। 'র্কে মওয়ালাতের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সত্যাগ্রহ, 
খেলাফত ও অদহযোগ আন্দোঞ্জন একসঙ্গে চলিবে বলিয়া স্থিবীকৃত হইল। বিলাতী 
দ্রধা, অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বয়কট করার নির্দেশ দেওয়া হইল । 
নৃতন আশা উদ্দীপন লইয়া দেশ মাঁতিয়া উঠিল। 

বিখাত ব্যারিপণর চিত্তরঞ্জন দাঁস, মতিলাল নেহেক, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, 
ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ ভারতের প্রসিদ্ধ আইনজীবিগণ মাসিক ৪*/৫* হাজার 
টাকার আয়ের আইন ক্যবস। ত্যাগু করিয়। অসহযোগ আন্দোলনে ধাপাইয়া 


অতীতের কথা ৩১ 


পঁড়িলেন। ইহাদের ত্যাগের মহ্মায় দেশবাসী মুগ্ধ হইয়া গেল। চারিদিকে 
'অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনার স্ত্ি হইল। উকীল মোক্তীরগণ আদালত ত্যাগ 
করিলেন । ছাত্রগণ স্কুলকলেজ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। অনেক 
সরকারী চাকুরে চাকুরি ত্যাগ করিলেন। চারিদিকে গণবিক্ষোভ অগ্িমৃত্তি ধারণ 
করিল। এত দিন অহিংসভাবে আন্দোলন চলিতেছিল। ধরপাকড়, জুলুম, আর 
অস্তরীণের বাড়াবাড়ির ফলে আন্দোলন আর অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিজ ন!। 
বাংলা, বিহার, পাঞ্তাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের জনগণের মধ্যে প্রকাশ্তে 
বিজ্রোহ দেখা দিল। গোবক্ষপুর জেলার চৌরাচোবি থানার অধিবাসী পুলিশের 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হুইয়া থানায় অগ্র সংযোগ করিল। ফলে দ্ারোগাসত 
কয়েকজন কনেস্টব্ল অগ্সিদপ্ধ হইয়। মারা গেল। এই দুর্ঘটনায় গান্ধীজী অত্যন্ত 
মর্মাহত হইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাঁখিবার নির্দেশ ধিলেন। আন্দোলন 
সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়1 পড়িল । অনেকের মনোবল আকঙ্ষিয়া গেল। 

একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইল বটে কিস্ধ অন্য দিকে 
বিপ্লববাদীরা পুনরাম্ম কর্মতৎ্পর হইয়া উঠিল। তাহার! কলিকাতার শাখারীতলার 
পোস্টমাস্টারকে হত্যা করিযা সরকারী তহবিল লুঠন করিল। গোঁপীনাথ সাহা 
নামক একজন বিপ্লবী পুলিশ কমিশনার টেগাবু সাহেবকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে 
আরনেমট ডে নামক কীলবনন কোম্পানীর ম্যানেজারকে হত্যা করিয়া বসিলেন। 
ভারতের বহু স্থানে বিপ্রবীর1 ভীষণ সন্ত্রাসের নটি করিল। 


মোপল। বিদ্রোহ 


দক্ষিণ ভারতে মাপাবার অঞ্চলে মোপল! মুসলমানদের বাপ। ইহারা আরব 
বংশোদ্ু্ বলিয়া কথিত। অত্যন্ত তেজন্বী ও ম্বাণীন চিত্তের মানুষ ইহারা । 
মোপপাগণ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয় বহু পূর্ব হইতেই সরকারের বিষ নজরে 
পড়িয়াছিল। জরকাঁর নান ভাবে ইহার্দের উপর নির্যাতন চালাইতেছিল। 
অতাচারে ইহারা ইংরেজ শাসন অস্বীকার করিয়া বসিল। বিদ্রোহী মোপলাগণকে 
শায়েস্তা করার জন্ত সরকার সৈন্ত পাঠাইয়1! অমানুষিক বর্বরতার সহিত তাহান্বিগকে 
দমন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মোপলারাও মাসাধিক কাল ধৰিয়া পাণ্টা সংগ্রাম 
করিয়া চলিল। জবশেষে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইপ। ২ হাজার ২ শত 
২৩ জন নিহত এবং ১৬৫ জন মোপলা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া । আহত হইল । 


৩২ অতীতের কথা 


৫৬৬৮ জনকে বন্দী করিয়া বিভিন্ন স্থানে নির্বামিত কর! হইল । যে স্থুসত্য ইংরেজ, 
জাতি অতীতে অন্ধকুপ হত্যার অলীক কাহিনী রচণ]। করিয়া নবাব পিরাঁজউদ্দৌলার 
নির্মল চরিত্রে অযথা কলস্ককালিমা লেপন করিতে কুখীবোধ করেন নাই ভাঁহারাই 
আবার সত্যকাঁর অন্ধকুপ স্থট্টি করিয়া বর্বরতার চূড়াস্ত নিদর্শন স্থাপন করিলেন । 
নির্বাসনের সমন্ন প্রায় শতাধিক মোপলা বন্দীকে আন্দামানে পাঠানোব উদ্দেশ্রে 
ম[লগাড়ীতে ভি করি! চালান দেওয়া হইল । ট্রেনখানা গন্তবা স্থানে উপস্থিত 
হইলে দেখা গেল, হতভাগা বন্দীগণের ৭০ জন শ্বাসকদ্ধ হইয়! ইহধামের খেলাধুলা 
সাঙ্গ করিয়া! পরুপারের ভাকে চলিয়া গিয়াছে । বদ্ধ মালগড়ীতে আলো-বাতাঁদ 
প্রবেশের ব্যবস্থা না থাকায় এই পৈশাচিক মৃত্যুকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল । উন্নত 
সভ্যতার দাবীদ।রগণের এই অমান্ধিব কীতি ইড্ডিহাঁপের পৃষ্ঠায় মসিলিপ্ত হইয় 
রহছিবে। 


আনি বেশান্ত 


স্থবিখা।ত ইংরেজ মহিলা মাদ্র।জ থিওপোফিকাল সোঁদাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী 
ডাঃ আনি বেশান্ত হোঁমরুল লীগ গঠন করিয়া দক্ষিণ ভারতে পূর্ণ উদ্যমে 
স্বাধীনতা আন্দোলন চালাইতেছিলেন। ডাঃ বেশাস্ত ১৯১৭ গ্রীষ্টটকে কলিকাত! 
জাতীয় মহাঁসতার অধিবেশনে সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াঁছিলেন। এই তেঞ্জস্ষিনী 
মহিলা ভাবতবানীর পক্ষ নমথণ করিতে গিয়া কাধাদগুড পধস্ত ভোগ করিয়ী- 
1ছলেন। ১৯১৬ খ্রাষ্টান্ধে লক্ষৌ চুক্তির পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়! 
ভারতের শ্বাধাণতা আন্দোলনেপ শ্বোত প্রান্গ একই খাতে প্রবাহিত হইতেছিল। 
কংগ্রেম, খেলাফত, দুললেম লীগ প্রভৃতি স্বাধীনভাঁকামী শ্রতি্াানগুলির নেতাগণ 
(শপিতিতাে একই লক্ষে অগ্রসর হইতেছিলেন। 

বিপ্লববাধিগণ নিশ্েষ্ট ছিলেন না| ১৯২৮ সনের ১৭ই নবেস্বর পাঞ্চাবের জননায়ক 
গলা লাজপ'ত রা পুলিশের লাঠির আঘ|তে মৃতাবরণ করায় বিপ্লববাদধীরা অত্যন্ত 
উৎক্ষিপ্ত হইস্! উঠে। হতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্ত ভক সিং ও তাহার দল 
মিঃ স্তাপ্ডাপকে গুলি করিয়া নিহত করে। তাহারা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ভবনের 
উপর বোমা নিক্ষেপ করে। সারা ভারতের বহু বাঙ্গালী ও ইংরেজ সরকারী 
কর্মচারীকে বিপ্লববাদীবা নিধিচারে হত্যা করে। টট্টগ্রামের অন্ত্রাগার লুণ্ঠন কিয়! 
'বপ্লবীর! স্বাধীনতা অজনের ইতিহাসে চরম ছুঃদাছুসিক কীত্তির পরিচয় দেয় । 


অতীতের কথা ৩৩ 
(১০) 


১৯২১ খ্রীষ্টান! ইংলগ্ডের যুবরাজ ভারতভ্রমণে আঁদিতেছেন জানিতে পারিয়া 
তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শনের উদ্দেশ্তটে ১৭ নভেম্বর সম্মগ্র ভারতব্যাপী হরতাল 
ঘোবণা করা হইল। এমন সাফল্যকর হরতাল ইতিপূর্বে আর কখনও অন্ধষ্ঠিত হয় 
নাই। সমাট-নন্দনের প্রতি অশ্রদ্ধা এতবড় গোস্তাকী সরক।র মোটেই সহ করিতে 
পারিলেন না । সরকারের কুদ্ররোৌষে ভারত সন্ত্রস্ত হইয়া! উঠিল। সহশ্র সহশ্র বাজ- 
নৈতিক কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মওলানা আৰুরাম 
খা, মৌলবী তমিজউদ্দীন খা, মৌলবী মুজিবর বহমান, পীর বাদশাহ মিঞা, মওলানা 
ভাঁপানী, মগশানা আবুল কালাম আজাদ, জে. এম সেনগুপ্ত প্রতৃতি নেতাগণ 
কারাগাবের অন্তরালে প্রেরিত হইলেন। ন্বেচ্ছাসেবক-দলগুলি ৰেআইনী 
ঘোষিত হইল। 


ইংবেজ সরকাঁবের এই চগড নীতির ফল কিছু হইল না। অসস্তোধ ও বিক্ষোভের 
তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। পরিস্থিতির তীত্রতা এমনই "গুরুতর হইয়! 
উঠিল যে. ইংরেজ সরকারের ভিত্তিমূল নড়বড়ে হইয়া উঠিল। শাসকগোষ্ঠী 
প্রমাণ গণিতে লাগিলেন । এই সয় ইহুদী বড়লাট লর্ড রিডিং ভারতে 
আশিয়া কুটনীতির নৃতন খেলা শুরু করিলেন। তিনি হিন্দুমহাঁসভার নেতাগণকে 
ডাকিয়া বুঝাইলেন-_ খেলাফতের দাবী পূরণ করবা হইলে এদেশে আবার মুললমান 
রাঁজত্ব কায়েম হইবে। আবার মিশর, ইরান, কাবুল পার্বতী মুদ্লমাঁন রাষ্ট্রগুলি 
তুরস্কের পহিত একত্র হইয়া ভাঁরত আক্রমণ করিবে । এদেশের মুসলমানর1 আবানু 
তোমাদিগকে দাঁসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবে । অনুরূপভাবে “জীহুজুর” মুসলমান 
নেতাগণকে বুঝাঁইলেন আমরা এই দেশ হইতে চলিয়া গেলে ২৫ কোটি হিন্দ 
তোমাদিগকে গোলাম করিয়া! বাখিবে। বড়লাটেব এই ভেদনীতির বেড়াজালে 
অনেকেই আটকা পড়িলেন। ডাঃ মুণ্ডে, জয়াকর, সাভারকর প্রমুখ হিন্দু-নেতাগণ 
কংগ্রেস ত্যাগ করিয়] হিন্দুমহাসভীষষ যোগদান করিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্যের ন্যায় প্রভাবশালী কতিপয় নেতা হিন্দুমহাঁসভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হুইয়। 
উঠিলেন। মুসলমান বড়লোকের! পূর্ব হইতেই সরকারের একাস্ত বশংবদ ছিলেন। 
বড়লাটের প্ররোচনায় আরও কিছু নেতৃস্থানীয় মুসলমান তাহাদের সঙ্ষে যোগদান 
করিলেন। 


অতীতের কথ1--৩ 


৩৪ অতীতের কথ 


আর্ধসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কংগ্রসের আন্দোলনে যোগ দি লাছোর 
জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। পাঞ্জাবের একদল উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ষচারী 
লাহোর জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাঁৎ করিয়া গোপন আলোচনা করার পর কারা- 
দণ্ডের মেয়াদ শেষ না হইতেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া! হইল। কারামুক্তির পর তাহার 
অদ্ভুত পরিরবর্তন ঘটিল। যে মুসলমানগণ একদিন তাহাকে দিল্লীর এঁতিহাসিক 
জমে মসজিদে ইমামের জায়গায় দাড় করাইয়া বক্তৃতা করার অধিকার দিয়াছিলেন 
--তিনিই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এদেশের দুসলমানগণের পূর্বপুরুষগণ হিন্দু 
ছিলেন। নবাব বাদশাগণের প্ররোচনায় পড়িয়া ই্ারা মুসলমান হইয়াছিলেন । 
ইহারদিগকে শুদ্ধি" করিয়া! আবার হিন্দধর্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তিনি পূর্ণ 
উদ্যোমে শুদ্ধি আন্দোলন? আবস্ত করিয়া দিলেন । 


মধ্যভারতের রাজপুত মৃসলমানরা দুর্বল প্রকৃতির লোক । মেই সমস্ত নুসলমানকে 
নান] প্রলোভন দিয়া এবং কেন কোন ক্ষেত্রে অতাচ'রের ভয় দেখাইয়া 
কয়েক সহম্র লোককে হিন্দু করিয়া লওয়া হইল। আর্ধলমাজপতিদের ধর্মীয় 
আক্রমণ সংখ্যালঘু মুসলম্নানদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুপিল। পাঞ্জাবের খ্যাতনামা 
জননায়ক ও ব্যারিস্টার &ইফুদ্দীন কিচলু আর্ষসমাঁজীদের প্রতিবাদে “তানজীম' 
আন্দোলন শুরু করিলেন । মুসলম্নান জমিদাঁরগণ ও সরকারী অন্গগতের দল এতদিন 
নীরব দর্শকের ভূমিকা! গ্রহণ করিয়াছিলেন । লর্ড বিডিং-এর প্ররোচনায় তাহার! 
নেতৃত্বের লোভে এইবার পরকারী মেগাঁফোনেপ্ধ কাজ করিতে লাঁগিলেন। 
ইংবেজের ভেদনীতি কিছুট। সফল হইল । 


এইরূপ একটি অবাঞ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভবেব জনা ভাবতেব নুক্তি-আন্দোলন 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিহাইয়া পড়িল। তবুও প্রকৃত নেতাগণ হতগ্যোম হইলেন 
না। বিরাট প্রতিবন্ধকতার মধোও মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মোহাম্মদ আশী 
প্রদুখ নেতীগণ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া জনসাখার্ণকে দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ 
করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাহাদের এক একটি জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের 
সমাগম হইত । নূতন নুতন মুক্তপাগল কর্সিগণ দলে দলে স্বাধীনতামন্ত্ে 
দীক্ষা লইয়া আন্দোলনের শক্তি বুদ্ধ করিতে লাগিল্নে। একই সময় স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে প্রজা আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, শুদ্ধি আন্দোলন, 
তানজীম, হোমরুল, মুসপিম লীগ আন্দোলন পাঁশীপ!শি চলিতোছিল। 


অতীতের কথা ৩৫ 
১৯২০ সাল 
এইবার নিজ জন্মভূমি দিনাজপৃবের কথা কিছু বলিব। 


উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেল1 সব দিক দিয়া তখন পশ্চাৎপদ ছিল। ১৯২০ 
্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গুড-ফ্রাইভের বন্ধে স্থানীয় নেতাগণ একটি শিক্ষা-সন্মেলন 
আহ্বান করেন। একই সময় যুক্তভাবে মুসলিম লীগ ও আহলে হাদিস সম্মেলন 
আহ্বান করা হয়। শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল 
ইনম্পেক্টুর বিখাত শিক্ষাবিদ মৌঃ আবদুল করিম সাহেব। মুসলমান শিক্ষা 
সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তিপূর্ণ অতিভাষণ পাঠ করেন উহাকে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ 
শিক্ষার পূর্ণ নির্দেশের আলোর দিশারী বলা যাইতে পারে। মুসলিম লীগ অধি- 
বেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বনীমধন্ত “দি মুসলমান” পত্রিকার সম্পাদক 
মৌ: মুজিবুর রহমান সাহেব। তাহার যুক্তিপূর্ণ অভিতাঁষণটি অতি চমৎকার 
হুইয়াছিল। আহলে হাদিস কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ 
আকরাম থা। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মওলানা আকরাম খাঁ অসাধারণ 
ব্ত ীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাহার বক্তৃতায় দিনাজপুরবামীরা নৃতন 
করিয়। প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল! জনৈক হিশরবাপী মও্লানার 
আরবী বক্ততার সঙ্গে পঙ্গে বাংলায় তরজম: করিয়া শুনান মৌলানা আবছুল্লাহিল 
বাকী। গোলকুঠি ময়দানে পাঁচ দিন ধরিষু! এই সম্মেলন চলে। আহলে হাদিস 
সম্মেলন লাপবাগে বসিয়াছিল। দিনাজপুরের উদীয়মান জননায়ক মওলান! 
আবছুল্লাহিল বাকী, মৌঃ হাসান আলী, মৌঃ কাদের বক্স, মৌঃ আমীর 
উদ্দীন চৌধুরী, মৌঃ ফজলে হক ও আরো বহু যুবক কর্মীর প্রাণ” পরিশ্রমের 
ফলে অধধবেশনগুলি শঙ্খলার সহিত স্ুদম্পন্ন হইয়াছিল। কয়েক দিনের অত্যধিক 
পরিশ্রমের ফলে আমি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সভায় বিপুল জন- 
সমাগম হইয়াছিল । এতবড় বিবাঁট উৎসাহ ও উদ্যম ইতিপূর্বে দিনাজপুরে আর 
দেখ! যাঁয় নি। এই সভার পর হইতে দিনাজপুরে অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য দেখা 
দেয়। 


তখন শিক্ষাৰ দিক দিয়া দিনাজপুর জেল! অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। দক্ষিণ 


দিনাজপুরে কর্মবীর শ্রজুদ্দীন চৌধুরী ১৯১১ খ্ীষ্টাবধে নিজ গ্রাম রাজরামপুরে 
একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । তখনকার দিনে গ্রাম্য দূলাদলি ও হিংসা-বিছেষের 


৩৬ অতীতের কথা 


মধ্যে যে অসাধারণ ধের্ধ ও নিষ্ঠার সহিত স্থুল পরিচালনা করিয়া তিনি যে রুতিত্ের, 
পরিচম্ দেন তাহা চিস্তা করিলে অবাক হইতে হয়। তখন কতকগুলি অশিক্ষিত 
মাতব্বর লৌক শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের বিরোধী ছিল। সাধারণ লোকের ছেলে- 
পিলে স্কুলে শিক্ষা লাভ করিলে কর্মবিমুখ ও অহঙ্কারী হইবে, আমাদিগকে মানুষ 
ৰলিয়া গণ্য করিবে না, আমাদের লন্মান-প্রতিপত্তি সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে-- 
এইরূপ ভুল ধারণার বশবর্তী হই! অনেকে স্কুলটির ক্ষতিপাধানের চেষ্টায় লাগিয়াছিল। 
হঠাৎ এক গভীর বাজ্রে দেখা গেল বুহৎ স্কুল ঘরটি দ্দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। 
প্রজলিত অগ্নিশিখা দেখিয়া ভীত ও বিহ্বল জনপাধারণ হাঁয় হায় করিয়া ছুটিয়া 
আদিল! প্রতিষ্ঠাতা শরফুদ্দীন চৌধুরী প্রস্তরমুত্তিবৎ দাঁড়াইয়া এই হৃদয়বিদারক 
দৃষ্ত অবলোকন করিলেন। স্কুলের আসবাবপত্র, অফিস সব পুড়িয়া ছাই হইয়া 
গেল। কিন্তু তিনি দমিলেন না। ইটের গীথুনী দিয়া নূতন করিয়া স্কুল ঘর তৈয়ার 
কাঁবলেন '+ আবার নৃতন উদ্যমে স্কুল চলিতে লাগিল । অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে গভীর 
আত্মবিশ্বাস ও অক্লান্ত পরিশ্রমে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাট তিনি গড়িয়া তু্গিয়াছিলেন, 
তাহার স্থযোগা পুত্র কুল হুধ| চৌধুরী কতৃ-₹ আজও তাহা স্থচাঁকরূপে পবিচ'লিত 
হইয়া আসিতেছে । 

এই স্থুলটির স্থাপনাঁকাণে আমি ও সৈয়দ মোজাহার হোসেন সাহেধ 
ছাঁয়ার স্াঁয় প্রতিষ্ঠাতার অন্পণরণ করিয়া চলিয়াছিলাম। জনসাধারণের সহান্- 
ভূতি-আকধণ ও চাদা-সংগৃহ উদ্দেন্টে আমরা ফরফুবায় গিয়া হজরত মগ্লীনা 
আবুবকর সাহেবকে আপিয়া বির1ট সভা করিয়াছি । মিঃ ইজিকেল সাছ্ছেব তখন 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট । স্কুল/৮ পবিদশনের জন্য মরা তাহাকে সাদর আহ্বান জানাহ। 
তিনিও সম্মত হন । পাদ্দর্শনের নির্ধারিত ধিনে ভীবদ কড়বৃষ্টি আস্ত হয় । কিন্তু 
কতব্যপরায়ণ ইংরেজ সিভপিয়ান সমস্ত ছুধোগ অগ্রান্থ করিয়া বাজারামপুরে 
আসিয়! হাজির হইলেন । ইজিকেল সাহেবের নাঁমেই স্কুলটির নামকরণ করা! হয়। 
আজকালকার দিনে একটা কলেজ এ্তিষ্ঠাব চেয়েও তখনকণর দিনে একট? হাই স্কুল 
স্থাপন করা কঠিনতর কাঁজ ছিল। খান বাহাদুর আমিনুর রহমণন তাহার শিক্ষকতার 
প্রথম জীবনে এই হাই স্কুলের হেডম্!স্টার ছিলেন। বনু ভাধাঁবিদ পণ্ডিত স্বনামধন্য 
মনীষী ডাঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সাঁহেবও কিছুদিন এই স্কুলের প্রধানশিক্ষকের আসন 
অলঙ্কত করিয়া স্থুলটিকে গৌরবান্িত করিয়াছেন । 

পূর্বে বলিয়াছি যে, হুলাইজটনার মৌলবী আবছুল গফুর সাহেব ও তীয় 


অতীতের কথা ৩৭ 


ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ মৌলবী ইউ্থফ আলী মাহমুদী সাঁছেব স্বপ্রামে একটি 
মান্রাসা ও তৎসঙ্গে একটি মাইনর স্কুল পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। মওলানা 
আবিদুল্লাহিল বাঁকী সাহেবের ওয়ালেদ মরহুমের প্রতিষিত মাঁঞ্াসাটি অতি যৌগাতার 
সহিত পরিচালিত হইতেছিল। জেলার বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি শিক্ষা- 
প্রতিষ্টান গঠিত হইয়াছিল । সেই অন্ধকার যুগে হারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
দিকে দিকে জ্ঞানের আলো প্রজ্লিত করিয়াছিলেন আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহাঁদের নাম 
স্মরণ করা আমাদের কর্তবা। 


পণ্ডিত ভুবনমোহন কর বিদ্যারত্ব 


এই প্রসঙ্গে দিনাজপুরের খধি-পণ্ডিত ভুবনমোহন কর বিছ্যারত্ব মভাশয়ের 
কথা বলি। ইনি ছিলেন একেশ্বরবাদী ত্রাঙ্গ হিন্দু। শ্তভ্রকেশ, আবক্ষ লঙ্বমান 
শুত্রশবশ্রু, শুভ্রবেশ পরিহিত তাহার লসৌমা চেহারাটি আপামর সকলের শ্রদ্ধার 
পাত্র ছিল। জাতিধর্ম-নিধিশেষে মাম্তষের -নবা করাই ছিল তাহার দৈনন্দিন 
কার্য। ইনি হোমিওপাথিক চিকিৎদক ছিলেন । রোগ-নির্ঁয় ও উধ- 
নির্বাচনে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল; প্রতিদিন বহু রোগী তাহার বাড়ীতে 
সমাগত হইত । তিনি বিনা মূলো তাহাদিগকে ওধধ দান করিতেন। মহারাজা 
গিরিজানাথ তাহাকে একটি ঘোড়ার গাড়ী দিয়াছিলেন। অক্ষম দরিজ রোগী 
যাহার আসিতে পাঁধিত ন1! তিনি সেই গাড়ীতে চড়িয়া প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী 
যাইয়' ওষধ ও পথোর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিতেন। মহারাজ! তীহার ব্যয়- 
ভার বহন করিতেন । দরিদ্রের পর্ণকুটিব হইতে রাজপ্রাসাদ পর্বস্ত তাহার অবাধ 
গতি ছিল। 

একবার এক ঘটনাঁব কথা মনে পড়িল। তিনি সেইবার দিলা স্কুলের 
ছাত্রদের বাত্বিক মিলাদমভায় সভাপতির পদ অলঙ্কত করেন। সভায় 
হজরতের জীবনী সম্বন্ধে আমিও বক্তৃতা করি। সভাপতি মহাশয় আমার বক্তৃতার 
প্রশংসা করিয়া সভাস্থলে দীড়াইয়া আমাকে আলিঙ্গন করেন । আরও কয়েকজন 
বক্তৃতা করার পর সভ্ভাপতির ভাষণে তিনি হজরতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা! নিবেদন 
করেন। অশ্রসজল চক্ষে তিনি হজরতের মহান চরিত্র আলোচনা! করিয়া 
সকলকে তাহা অন্ুসরধ্ু. করিতে আহ্বান জানান । ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া 


৩৮ অতীতের কধ! 


তিনি বলেন তোমরা পাঠ্য পুস্তকে যে স্মস্ত মহৎ লোকের জীবনী পাঠ কর, 
তাহাদের অন্গসরণ করিয়! নিজেদের চরিত্র গঠন কর। প্রত মনুত্ত্ব অর্জন করিয়া! 
ঘবেশ ও জাতিকে ধন্য কর। এই চিরকুমার সদ্দানন্দ মুক্তপুরুষ বাংলা ১৩২৭ সালে 
১৪শে ভান্্র দিনীজপুরবাসীকে কাদাইয়া ৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। 


(১১) 


১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ । আমি সেইবার গ্রামের বাড়ী হইতে হিলিতে বাস করিতে শুরু 
করি। হিলি তখন বগুড়া জেলার অধীনে উওরবঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্জ্র ছিল। 
১৬টি ধানের কলে লক্ষ লক্ষ মন চাউল প্ররস্তত হইয়া বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত। 
মিলগুলি ছিল হিন্দু ও মাড়োয়ারীদিগের । মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান ক্ষুদে 
ব্যবসায়ী বাতীত অধিক1ংশ মুনলমীন ছিল কুলী মজুর । পাঁমাঁজিক মর্যাদা বলিতে 
ইহাদের কিছুই ছিল না। কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও এখানে ইতিপূর্বে গঠিত 
হয় নাই। স্থানীয় কয়েকজন যুবককে লইয়া প্রথম হিলি কংগ্রেস কমিটি গঠন 
করিলাম। কোন বড়লোক ইহার দন্ত হইতে সম্মত না হওয়ায় যুবকগণকে লইয়াই 
কার্ধারস্ত করিলাম । আমি কমিচির সেক্রেটারি ও বসস্তকুমার দাস সহকারা 
সেক্রেটারি হইলেন । চরকায় স্ৃতা কাটিয়া হাতে কাপড় প্রস্তত করা আরম্ভ হইল। 
ৰিলাতী ভ্রব্য বর্জন ও মদের দোকানে পিকেটিং চলিল। চারিদিকে হৈ চৈ আরস্ত 
হইল। এক গাঁজাখোর প্রশ্ব করিল, গাঁজা আমাদের জিনিস, তোমরা উহা বন্ধ 
করিতে চাঁও কেন? স্বরাজ আমরা বুঝি নাঁ। যেস্বরাজে গাজা খাওয়া চলিবে না 
সে স্বরাজ আমরা চাহ না। 

কংগ্রেসে নাম দিলে জেলে যাইতে হইৰে এই ভয়ে সাধারণ লোক প্রথম প্রথম 
আমাদের নিকট ঘেপসিত না। কংগ্রেদের উদ্দেশ্ট কি উহা জনসাধারণকে অবগত 
করান দরকার মনে করিয়! এক বিরাট সভার আয়োজন করা হইল। বিদেশী শাসকের 
নাগপাশ হইতে দেশকে মুক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্ত সভায় ইহা প্রচার করা 
হইল | 

ৰগুড়৷ জেলার কংগ্রেস কমিটিব কর্মকর্তা যতীন্্রমোহন রায়, স্থরেশচন্দ্র দ।সগ্তপ্ত 
দিনাজপুরের মওলানা আবছুল্লাহিল বাকী, মওলানা মনিরুদশিন আনোয়ারী প্রমূখ ৰহু 
জননায়ক নানা স্থানে সভা করিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রচার করিতে লাগিলেন । 
ক্নরেশ বাবু ছিলেন বগুড়ার একজন বিখ্যাত উকীল ও একজন প্রসিদ্ধ বক্তা । যতীন 


অতীতের কথা ৩২ 


বাবু একজন হ্শিক্ষিত ও নীরব কী । মওলানা সাহেব তখন সমগ্র দেশে একজন 
খ্যাতিমান বাগ্মী। তাহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি 
ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। দেশের সর্বত্র এইরূপ '্রচান্যুকা্ধচলিক্.1. 
জনসাধারণের কল্যাণকার্ধে আমরা! আত্মনিয়োগ করিলাম। ক্রমে মাহ 
আমাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাঁগিল। বিলাতী ত্রবা বর্জন করিতে গিয়। 
মাড়োয়ারীগণ আমাদিগকে নাঁজেহাল করিতেছিল । বহু অন্ুরোৌধ-উপরোধ কবিয়াও 
কোন ফল হইল ন1। বিলাতী দ্রবা আমদানি চলিতে লাঁগিল। অবশেষে উহাঁ- 
দিগকে লামাঁজিকভাবে বয়কট করা স্থির হইল। বঘ্নকট ঘোঁষণ1 করার পর 
উহাদের খুব অন্থবিধা হইল । তবি-তরকারি নিতা প্রয়োজনীয় জিনিলপন্র সংগ্রহ 
করা কঠিন হইয়া পড়িল। প্রত্যুষে মাঠে জমিনে মাড়ৌয়ারীদের পায়খান| করার 
অভ্যান। মাঠে যাহাতে তাহারা অন্তের জমিতে পায়খানা করিতে না পারে তাহণর 
ব্যবস্থা কর! হইল । মাড়োয়ারীগণ থানায় অভিযোগ করিয়াও সফলকাম হইল না । 
অবশেষে তাহারা বিলাতী বন আমদানী করিবে না বলিয়! প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় 
তাহাদের বিরুদ্ধে বয়কট প্রতাহার করিয়া দওয়া! হইল। 
হিলির অন্যতম কংগ্রেস কর্মী ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার | বিপ্লবী দলভুক্ত 
সন্দেহে সব্কার তীহাঁকে কাবারুদ্ধ করেন । কাঁজেই তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া 
ক!জ করিতে পাবেন নাই । বসন্তক্মার দাস হিলিতে স্ুপারির ব্যবসা করিতেন 
তিনি জনসাধারণের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করায় তাহার ব্যবসায় যথেষ্ট 
ক্ষতি হইতে লাগিল। তিনি উহ গ্রাহা না করিয়! কর্তব্য কার্ধ চালাইয়৷ যাইতে 
লাগিলেন । চরকায় স্বতা কাটিয়! তাতে কাপড় প্রস্তুত চলিতে লাগিল । এই 
কাপড়ের নাম হইল খদ্দর । কংগ্রেস-সেবী প্রতোককেই খদ্দর পবিতে হইত । স্থানীয় 
জনহিতকর প্রতিষ্টানগুলি পরিচালনা করা এবং জনসাধারণের মেব! করাই ছিল 
আমাদের প্রধান কতব্য । মধো মধো নেতৃস্থানীয় বাক্তিগণকে আনাইয়! সভা কিয়! 
ংগ্রেসের উদ্দেশ্া বুঝাইয়া৷ দেওয়া হইত। কংগ্রেন-ভীতি ক্রমশঃ মান্ধষের মন 
হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। আমরা জনসাধারণের গ্রীতিভাজন হইতে লাগিলাম । 


(১২) 
উত্তরবঙ্গে বন্তা। 
বাংল! ১৩২০ সালের 81 আশ্বিন। ভীষণ বন্তায় বগুড়া ও রাছগশাহী জেল! 


৪০ অতীতের কথা 


ভাঁপিয়! গিয়াছিল। সাস্তাহার বগুড়! বেল-লাইন প্রায় নিশ্চিহ্ন এবং সান্তাহার হিলি 
লাইনের জামালগঞ্জের নিকট জাঙ্গিয়া গিয়াছিল। টেলিগ্রাফের তাঁর ছিন্ন হইয়! 
সংবাদ আদান-প্রদনি বন্ধ হইয়] গিয়াছিল। হিলির স্টেশন মাস্টার স্বরেন্্রনীথ বনু 
আমাদিগকে জানাইলেন, জামালগঞ্জ স্টেশনে ২।৩ হাঁজাঁর লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়। 
রহিয়াছে। আপনার! যত শীদ্র সম্ভব পারেন অভুক্ত নরনারীদের আহারের ব্যবস্থা 
করুন| পার্ধতীপুর হইতে দুটি মালগাড়ী পাঁঠাইবারু জন্য আমি ফোন করিয়াছি। 
আপনারা চাল-চিডা, নুড়ি-মূড়কি যাহা! পারেন সংগ্রহ করিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তত 
হউন। আমর]! এই দারুণ সংরাদ শুনিয়া বাজার হইতে ২৪1২৫ মণ চাঁল-চিড়া, মুড়ি- 
মুড়কি সহ দশ-বার 'জন শ্বেচ্ছালেবক মালগ'ভীতে জামালগঞ্জে রওনা হুইলাষ । পথে 
পাঁচবিবি ও জয়পুরহাটে আরও ৩০।৩২ মণ চাউল পাওয়া গেল। রেল-লাইনের 
উপর দিয়] বন্যার শোত যাউছেছিল। ইঞ্জিন অতি সতর্কতার সহিত আঁমাদ্দিগকে 
লইয়া জামালগঞ্জ স্টেশনে পৌছিল। জ্যোৎল্সা রাঁত ছিল। চারিদিকে বন্তার 
যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলাম তাহার বর্ণশ1 দেওয়া অসম্ভব । জ্টেশনের উভয় পারে 
গিকি মাইল পরিমাণ বেল-লাইন জাগিয়া আছে। আর কোন দিকে স্বলের কোন 
চিহ্নুমাত্র দেখা যাইতেছে না । জামালগঞ্জ বাঁঙ্জারের উপর দিয়! বন্যার শ্োত বহিয়। 
যাইতেছে । চারিদিকে অথৈ পানি ব্যতীত ঘরবাঁড়ীর চিন্বমাত্র দেখ! যায় না। 
আমরা পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃতুক্ষু নরনারীর দল আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। আমরা 
সারা রাত্রি ধরি] খাছ্যত্রবা বিতরণ করিলাম। ব্সাগ্চন জালাইবার কোন উপায় না 
থাকায় ক্ষধার্ত মানুষের! কাঁচা চালগুলি পানিতে ভিজাইম়। চিবাঈয়! খাইতে লাগিল। 
টেন খাত্রিগণের মধা অনেক বিশিঞ্ক বাক্তি এবং বিশিষ্ট পরিবারের লোক 
ছিলেন । তারাও সমানই দুর্দশার সম্ম্খান। ভিজা চাল তাহারাও খাইতে 
লাগিলেন। আমর পবর্দিন হিলিতে ফিবিয়া আপিলাম। হিলির বর্ধান্ত মিল 
মাপিক ও মহাঁজনগণের নিকট হইতে আবরও একশত মণ চাঁউল সংগ্রহ করিয়। 
জামালগঞ্জে পৌছিজাম। "আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ কল গাছের ভুর তৈয়ার করিয়া! 
তাহাতে চড়িয়! গ্রামে গ্রামে যাইয়া চাঁউল বিতরণ করিতে শাগিল। তিন দিন পর 
টেপিগ্রাম ও ভাঁক চলাচলের ব্যবস্থা হইল । আম চারিদিকে এই ভয়াবহ বন্যার 
সংবাদ পাঠাইতে লাগিলাম । সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া বন্যাপীড়িত নরনারীদের 
অবর্ণনীয় দুর্দশার কথ] প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ 
পার্ধতীপুর জংশনে প্রতি ট্রেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতে 


অতীতের কথা ৪১ 


লাঁগিল। সংবাদপত্রে বন্যার ভন্নাবহ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার ফলে দেশে একটা চাঞ্চল্য 
ও উৎকগ্ঠার হৃষ্টি হইল। চারিদিক হইতে মনিঅর্ডারে টাকা আসিতে লাগিল। 
কলিকাতার প্রীদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রদিদ্ধ দেশনেতা বীরেক্দুনাথ 
শাসমল ও সেক্রেটারি সাঁতকড়িপতি রায় আমার টেলিগ্রামের জবাৰে জাঁনাইলেন-_ 
কাজ চালাইতে থাকুন । শীঘ্রই ব্যবস্থা! হইতেছে। 


(১৩) 


রিলিফ কমিটি 

কলিকাতায় রিলিফ কমিটি গঠিত হুইল । দেশবরেণা মনীষী আচার্ধ গ্রফুল্লচন্্র 
রায় সভাপতি ও তরুণ যুবক শ্রিয়দর্শন সুভাষচন্দ্র বস্ু সেক্রেটারি নির্বাচিত হইয়াছেন । 
ইতিমধ্যে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ, রাজশাহী কলেজ ও রংপুর কারমাইকেল 
কলেজের ছাত্রগণ সেবাকার্ধে অংশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। প্রায় ছুই সপ্তাহ 
পর কলিকাতা হইন্ডে রিলিফ কমিটি দলবল সহ সান্তাহারে পৌছিল। তরল স্টেশনের 
উপরে বিরাট তাঁবুতে অফিস বসিল। 

৪২টি সেপ্টার ভাগ করিয়া সেবাকাঁজ চর্গিতে লাগিল। নওগাঁ অঞ্চলে 
রামরুষ্ণ মিশন ২৩টি সেবাকেন্দ্র চীলাইতে ছিলেন। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে 
মণ্লানা মুনিরুজ্জামীন ইসলামাবাঁদী ও পৈয়দ জামালউদ্দীন হাসেমী আত্রাই অঞ্চলে 
একটি পেবাকেন্দ্র খুলিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন । আমরা পূর্ব হইতেই জামাল- 
গঞ্জ অঞ্চলে কাজ করিতেছিলাম। এখন বেঙ্গন বিশিফ কমিটির অধীনে জামালগঞ্জ, 
সোনামুখী ও পাঁচবিবির সেবাকেন্দ্রের কাজের ভার আমার উপর পড়িল। প্রীয় ৩০ 
জন স্বেচ্ছালেবক আমার কাজের সহযোগিতা করিতেছিঙ্প। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির 
কেন্ত্রগুলির সুষ্ঠ পরিচালনার জগ্য ইনস্পেকটরগণ প্রতি সপ্ত!হে হিসাব-নিকাশ 


পরিদর্শন করিতেন । 
বিলাত হইতে সন্ভ আই.সি.এস. পাস শ্রীন্বভাষচন্দ্র বস্থ স্বেচ্ছায় এই জনসেবার 


কাজে আগাইয়1! আসিয়াছেন। তাহার এত কর্মদক্ষতা ও নিঃস্বার্থ সেবাকাজ 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমার সহকর্মী স্বেচ্ছাসেবক দলের মধ্যে অধিকাংশই কলেজের 
ছাত্র । এই শিক্ষিত ভদ্রধরের সত্ভতানগণ শারীরিক ক্লেশ ও বহু অস্থবিধার মধ্য দিয় 
আমার নির্দেশমত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ছুঃস্থ জনসাধারণের দেব! করিয়াছেন। সেই 
কথা চিন্তা করিলে শ্রন্ধায্স মন ভরিয়া উঠে। 


৪২ অতীতের কথ! 


বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সভাপতি আচার্ধ প্রফকুলচন্ত্র রাঁয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, 
কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও স্থৃবিখ্যাত নেতা । তিনি প্রতি 
সপ্তাহে তাহার অসংখ্য কাঁজ পরিত্যাগ করিয়া রিলিফ কার্ধ পরিদর্শনের জন্য সাস্তাহারে 
আপসিতেন। প্রথম যেদিন তিনি সাস্তাহারে আসেন, আমরা তাহার সঙ্গে দেখা করার 
জন্য যাই। প্রত্যেক কেন্দ্র হইতেই কর্মকর্তাগণ আঁসিয়াছিলেন । এই বিশ্বব্যাপী 
খ্যাতির অধিকারী অকৃতদার সর্ধজনশ্রদ্ধেয় বিরাঁট পুরুষকে দেখিবার আগ্রহ বহুদিন 
হইতেই ছিল । একটি ফা্ট ক্লাস সেলুনে তিনি বপিয়াছিলেন। বগুড়ার জননেতা! 
যতীন্্রমোহন রায় কমীপদের সহিত তীঠার পরিচয় করিয়া দিতেছিলেন । দেখিলাম 
দর্শনপ্রা্থী যুবকগণকে তিনি সঙ্সেহে দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আন্তরিকতার 
সঙ্গে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেশ। শুত্র খদ্দরের ধুতি ও গাঁয়ে একটি জামা, 
অযত্ব বিশ্রস্ত চুল, দীর্ঘশ্মশ্রবিশিষ্ট একটি আপন ভোলা মানুষকে দেখিলাম । আশা 
করিয়াছিলাঁম ফেমন বিশ্ববাপী খ্যাতি, তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদের পরিপাটা ও 
চেহারার জৌলুষ থাকিবে নিশ্চয়ই | কিন্তু সেদিক দিয়] নিবাঁশ হইলেও ঘাহা দেখিলাষ 
তাহাতে আত্মা তৃপ্ত হইল, শ্রদ্ধায় মন ভবিয়া উঠিল। 

জামীলগঞ্জের ডাক পড়িতেই আমি কম্পিত হৃদয়ে তাহার সম্মুখে দীড়াইলাম। 
তিনি প্রশ্ন করিলেন--আফতাবউদ্দীন কাহার নাম। আমি এক সেলাম দিয়া তাহার 
দিকে অগ্রসর হইতেই--'বাধা এস" বলিয়া তিনি আমাকে কাছে ভাকয়া লইয়া 
পাশে বপাইলেন। সন্ষেহে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন-- সংবাদপত্রে 
তোমার জিখিত বন্থার প্বংসশ্ীলার কাহিনী পাঁঠ করিয়া আমি বিচলিত হইয়া 
পড়িয়াছিলীম । তোমঝ।ই সবপ্রথম বিপন্ন মালষকে রক্ষা! কঠিতে অগ্রসর হইয়াঁছিলে । 
তোমার প্রচারের ফলেই এত সত্বর ব্যাপকভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর 
হইয়াছে । এই বলিয়া তিনি আমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বাম হস্তে 
গলদেশ বেষ্টন করিয়া] আরও কাছে টানিয়া লইলেন। তাহার ন্েভের পরশ পাইয়া! 
নিজকে ধন্য মনে করিলাম । 

সকলের পরিচয়ের পালা শেষ হইলে নিকটের একটি পল্লীতে বন্যার ধ্বংসলীল। 
স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য তিনি সদলবলে অগ্রসর হইলেন । তাহার গায়ের সাধারণ 
খদ্দরের কোঁটটির একদিকেব পকেট ঝুলিয়! পড়িয়াছে। বোৌতামগুলি অসংলগ্রভাবে 
আটকাঁন। দক্ষিণ হস্তে তীহার চেহারার অহ্থরূপ বাঁশের একখাঁন। লাঠি। বাম 
হন্ত আমার কণ্ঠবে্টিত। দলে দলে লোক আমাদের পিছনে চলিয়ীছে । ব্রিলিফ- 


অতীতের কথা ৪৩, 


ক্যাম্পের তাবুর নিকট আসিয়া আমাকে ৰলিলেন-চল স্থভাষের সঙ্গে তোমার 
পরিচয় করিয়ে দেই। তীবুতে ঢুকিয়1 হাঁক দ্িলেন__আরে সুভাষ, একে তুমি চেন? 
স্থভাষ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন-_আজ্ঞে। হা, বেশ তাঁল করেই চিনি। , 

তবে ত আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া বুথ! । বেশ, বেশ, কাজ করে যাও। 
ও বেট] সিভিল অফিসের গর্দভ। সরকারী চাকুরি, মোটা বেতন, আরাম আয়েশ 
সব ছেড়ে দেশ উদ্ধার করতে এসেছে । অতঃপর সুভাষ বাবুর গাল টিপিয়া, চুল 
টানিয়া সন্ষেহে গাঁয়ে মাথায় হাত বুলাইয়া নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাইতে উপদেশ 
ছিলেন। অন্ঠান্য কর্মীদিগকেও গায়ে মাথায় হাত বূলাইয়া মনৌযোগ-সহকারে কাঁজ 
করিতে বলিলেন । 

গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেই বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আভূমি প্রণত হইয়া 
সম্মুথে দীড়াইলেন । আচাধদেব তাহাকে মুছু তত্লনা করিয়া বলিলেন_- তোমার 
কার্ধে আমি সুখী নই। তুমি জেলার কর্তা, অথচ বন্যাপীড়িত ছুঃস্থদের সময়মত কোন 
খোঁজখবর তুমি লও নাই । কোন ছুর্গত এলাকাতেও তুমি যাও নাই। 

জেল! ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন_-স্তার, এ অপবাধ আমার ইচ্ছাকৃত নয়। এদেশে 
নৌক] নাই । রেল-লাইন নষ্ট হইয়া যাঁওয়ায় কোন দিকেই থাওয়ার কোন উপায় 
ছিল না। 

আচাধদেব তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন--তুযি আমার ছাত্র। ভর্গত 
মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই এখন তোম।র প্রধান কতব্য ! সেবাঁক'জে 
নিয়োজিত কমিগণের প্রতি দৃষ্টি রাঁখিও । তার্দের কোন অস্থবিধ1 না হয়। অতঃপর 
বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামচির অবস্থা দেখিয়া তিনি অশ্রসজল নেত্রে ফিরিয়! আদিলেন । 

প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি সান্তাহারে শাঁসিতেন ও আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্গাৎ 
করিয়া সমস্ত অবস্থা অবগত হইতেন। কর্মজীবনে এই মহ মনীষীর সাহচার্ধয লাভ 
করিয়া ধন্য হইয়াছি। প্রায় ছয় মাস ধরিয়া বিলিফ কার্ধ চলিয়াছিল। গৃহনির্যাণ, 
বীজধানের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়! হইতেছিল। এই সময় রামরুষ্জ মিশনের পক্ষ 
হইতে সংবাদপত্রে প্রকাঁশ করা হুইল যে, বন্তাপীড়িতদের সাহায্যের আর কোন 
প্রয়োজন নাই । এখন ইহাদিগকে সাহায্য করার অর্থ মানুষকে শ্রমবিমুখ করিয়া 
অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া । রামরুঞ্চ মিশন একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান । 
অন্নবস্ত্র ও গৃহহীন মানুষকে সাহাষ্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই কেমন করিয়া তাহারা 
এই কথা বলিলেন আবার] ভাবিয়া অবাক হুইলাম। স্থৃভাষ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ 


8৪ অতীতের কথা 


করিয়া এই অন্যায় উক্তির প্রতিবাদ করিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। আমার 
উপরেই প্রতিবাদ লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের ভার পড়িল। 

লই সময় গ্রার্দশিক কংগ্রেন কমিটির এক সভায় যোগদান উপলক্ষে স্থভাঁষ 
বাবুসহ ১৫।১৬ জন কলিকাতা! রওয়ানা হইলাম। একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে 
সারা বাত্রি হেহল্লা করিয়া ও সুভাষ বাবুর বিলাত প্রবাঁসের গল্প শুনিতে শুনিতে 
ভোরে কলিকাতায় আসিয়! পৌছিলাম । রামকুষ্ণচ মিশনের উক্তির প্রতিবাদ পত্র- 
খানা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সায়েন্দ কলেজে গিয়া আচার্ষয রায়কে উচ্ছা 
দেখাইয়] প্রেসে দেওয়া উচিত মনে করিলাম । কলিকাঁত' হাইকোর্টের বিখ্যাত 
বাবহারজীবী ডাঃ রাসৰিহারী ঘোষ ৪ স্তার তারকনাথ পালিতের বনু লক্ষ টাঁকা 
দানের ফলে সুবিশাল বিজ্ঞান কলেজ ভবনটি নিত্সিত হইয়াছে । কলেজ ভবনের 
দ্বিতলে সন্ধান লইয়া আচার্য রাঁয়ের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম 
রাশিরুত পুস্তক ও সংবাদপত্রবেষ্টিত একটি সাধারণ খাটিয়ার উপর কম্বল ৰিছাইয়া 
অর্ধশায়িত অবস্থায় ভিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন । পদশব্দে আমার দিকে 
তাকাইয়! উঠিয়! বসিলেন। ঈষৎ কোপিত স্ববে জিজ্ঞাসা করিলেন-_রামকঞ্চ মিশন 
সংৰাদপক্জে কি লিখিয়াছে, দেখিয়াছ ? তোমরা কি ঘুমাইয়া আছ? তুত্িই বল, 
লোকগুলির সাহাযোব প্রয়োজন আছে কি না? উত্তরে বলিলাম-সা! স্তাঁর, নিশ্চয়ই 
প্রয়োজন আছে । তিনি শিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন_ প্রয়োজন আছে তবে 
'চুপ কবিয়1 বসিয়। আছ কেন? প্রতিবাদ করা উচিন্গ ছিল না? আমি বিনীতভাবে 
বলিলাম--প্রতিখাঁদপন্র লিখিয়া আনিয়াছি। উহা আপনাকে দ্বেখাইয়! প্রেসে দিব । 
তিনি বশিলেন--কৈ, কি লিখিয়াছ দেখি? আমাকে পাশে বসাইয়া পড়িতে বলিলেন । 
আম পড়িতে পাগিলাম । তিনি উহ] শুনিয়া মাযার পিঠ চাঁপড়াইয়া বলিলেন 
বা, বেশ হইয়াছে । মুখের মত জবাব দিয়াছ। ইহার ইংরাজী কাপ কোথায়? 
আমি মাথা নীচু করিয়] বলিলাম_স্তাঁর, ইংরাঁজী জানি না। যেটুকু জানি, তাহা 
দিয়া প্রবন্ধ রচনা! কর! চলে না। তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন__ 
ইংরাজী শিখ নাই, লিভার হইতে চলিয়াছ, এ কেমন কথা? পুনরায় জিজ্ঞাসা 
কবিলেন--€তোমার বয়স কত? বলিলাম--৩২ বদর । তিনি বলিলেন-_-তুমি তো! 
এখনও বালক । আমার বয়স কত জাঁন? ৭০ অতিক্রম করিয়াছে । আমি এখনও 
ছাত্র। নিষমিত পড়াশুনা করিক্স! থাকি । তুমি পড়, জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য বয়সের 
সীমা বাধা হইতে পারে না কখনই | চেষ্ঠা করিলেই শিখিতে পারিবে । 


অতীতের কথা ৪৫. 


আচার্ধদেবের সেই উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাঁখিবার যোগ্য । আমি শ্রদ্ধার 
সঙ্গে আজিও উহা স্মরণ করিয়া থাকি। অতঃপর কলেজের একটি ছাত্রকে ডাকিয়া! 
প্রবন্ধটির ইংরাজী অন্রবাদ করিতে বলিলেন । ইংরাজী, বাংল] ৫৬ কপি লিখাইয়া 
আমার দস্তখত লইয়া প্রেসে পাঠাইয়! দিলেন । পরদিন দেখি প্রধান প্রধান বাংলা 
ইংরাজী কাগজে উহা' প্রকাশিত হইয়াছে। 

মওলানা মনিকজ্জামান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ জালালউদ্দীন হাশেমীর কথ: 
পৃবেই উল্লেখ কৰিয়াছি। মও্লান! ইসলামাবাদী স্বনামধন্য দেশসেবক, সাংবাদিক 
ও বন্তা ছিলেন। অধঃপতিত মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য এই আত্মত্যাগী পুরুষ 
যাহা করিয়া গিগ়্াছেন তাহার তুলনা নাই। হাসেমী সাহেব আযসেমরির ডেপুটা 
শ্পিকার, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও তেজন্বী বক্তা ছিলেন। বাধ 
শিকার করিতে গিয়া তিনি এক পা! হারাইয়া ফেলেন। এক পা লইয়! তিনি ক্রাচের 
সাহায্যে সারা দেশ ঘুরিয়াছেন। তাহার ম্পঞ্বাদিতাঁব জন্ত সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা 
করিত। আইনপর্বির্দে তাহার বক্তৃতা সরকারের পক্ষে ভীতির কারণ ছিল। 
রিলিফ কার্ধ উপলক্ষে তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার ফলে 
যথেষ্ট মৌহাঁদ জন্মিয়াছিল। পরবর্তী কালে কলিকাঁতার কড়েয়া রোডে তাহার 
বাড়ীতেই আমাদের আস্তানা বসিকাছিল। মওলান1 ইসলামাবাধী সাহেব ও 
হাসেমী সাহেব কয়েকবার আমার বাড়ীতে আপিয়াছিলেন । হাঁসেমী সাহেব অকালে 
১৯৪৬ খ্রীষ্টব্ের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন। 

বায় বাহাদুর জানকীনাঁথ বস্থ কটকের সরকারী উকীল ও জমিদার 
ছিজেন। তাহার কৃতী পুত্রগণের মধ্যে স্থভাষচন্দ্র অন্যতম । ২৬ বৎসর বয়সের 
এই পরম স্থন্দর যুবকটির অমায়িক গ্রীতিপূর্ণ ব্যৰহান্র দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইল। 
দীর্ঘ ছয় মাঁস একত্রে সহকগ্নিরূপে কার্য করিয়া তাহার কর্মদক্ষতা] ও মধুর ব্যবহার 
আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 

রিলিফ কেন্দ্রের লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব শেষ না করিয়। তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। 
পৌষের শীডের বাত্রে কোন দিন শুইতে তাহার দুইটা বাঁজিয়া যাইত। ১৫1১৬ 
জন অফিসকর্মী ঠাহাদের কাজ শেষ করিয়া আহারাদির পর ঘুমাইতেছেন, অথচ 
স্ভাষচন্দ্র ৬খনও হিসাবের খাতায় মগ্ন হইয়া আছেন। একদিনের কথা বলিতেছি। 
সেদিন কলিকাতা হইতে টাক! আসে নাই বলিয়া আমাকে সান্তাহারে থাকিতে হইল । 
বাজি ১টার সময় স্থভাষ বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া লঙ্গরখানার দিকে চলিলেন। 


৪৬ অতীতের কথা 


আমার খাবার প্রয়োজন ছি না । কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া কিছুতেই তিনি খাইবেন 
না। * অগত্যা তাহার সঙ্গে চলিলাম। সাস্তাহার স্টেশন হইতে খাবার স্থানটি 
বেশ খানিকটা দুরে বাজারে এক জমিদারের কাছারি বাড়ীতে ছিল। ছুই জনে 
ম্াহারে বসিলাম। ডাল, মোটা চালের ভাত ও একটা নিরামিষ তরকারি। 
মুলমান বাবুটিরা রান্না করে । তাভাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জাঁনিলাম, আহারের 
এই একমাত্র সনাতন বাবস্বা। কদাচিৎ ক্ষুত্র মাছের ঝোল হয়। আশ্চর্য হইয়া 
ভাবিতে লাগিলাম--ধনীর দুলাল বিলাতফেরত একজন সিভিলিয়ন কি করিয়া এই- 
রূপ সাধারণ আহারে দিন কাটা ইতেছেন । 

উভয়ে তাবুতে ফিরিয়া আসিতেছি । প্রায় নিকটে আসিয়া স্থভাঁষ বাবু হঠাৎ 
বলিলেন--9 হো! ভুল হইয়ছে। আবার আমাকে বাবুটি খানায় ফিরিয়া যাইতে 
হইবে । আপনি তাবুতে ঘান, আঁমি আসিতেছি। তিনি ততক্ষণাঁৎ চলিয়া! গেলেন । 
কিছুক্ষণ পর দেখি একটা পৌঁটল। ঘাঁড়ে করিয়া সুভাষ বাবু আসিতেছেন। জিজ্ঞাস! 
করিলাম -ঘাঁড়ে ওট1 কি? তিনি বলিলেন--আপন|র জন্য কম্ধবল। তখন আনিতে 
ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি বপিলাম আমিই তো ছিলাম, আমাকে আনিতে 
ৰলিলেন না কেন? তিনি বপিলেন-তাকি আর হয়? আপনি আমার অতিথি । 
স্বতরাঁং অতিথিসেবা আমার কর্তব্য । 

পৌষের প্রচণ্ড শীতে রিপিফের জন্য সাধারণ পশমী কঙ্বলগুলি মেজেতে খড়ের 
উপর ডবল কধিখ়া বিমা এ কন্থল গায়ে দিয়া ছু- ?নেই শুইয়া পড়িপাম। ভীবুর 
মধো সকলের একই ব্যবস্থা । মনে মনে ভাখিতে লাগিলাম খীজপুত্রের এই কুচ্ছ- 
সাধনা কেন? তুহি তো! সামাগ্ঠ লোক নও? 


(১৪) 
গয়া কংগ্রেস--১৯২২ 
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের গয়া অধিবেশন নিকটবর্তী হইয়া আঁপিল। কথা! হইল-_ 
স্থভাষ বাবু কলিকাতায় গিয়া টেলিগ্রাম করিবেন। সেই অনুযায়ী আমর] রওয়ানা 
হইব। আমনা পূর্বেই ভেলিগেট নির্বাচিত হইয়াছিল্লাম। যথা সময় টেলিগ্রাম 
পাইয়া বসস্ত বাবু "৪ বগুড়ার কয়েকজন ডেলিগেট একজ্রে কলিকাতা পৌছিনাম। 
পরদিন ২৯শে ডিসেম্বর দেশবন্ধু দশ, সুভাষ বাখু ও বিভিন্ন জেলা হইতে 


অতীতের কথা ৪৭ 


আগত ডেলিগেটগণ সহ গয়া এক্সপ্রেসে রওয়ানা হইলাম । আমর] ট্রেনে বপিয়া 
ছুটিয়া চলিয়াছি। আসানপোল জংশনের পর পার্বত্য পথে প্রতিক দৃশ্য বড় সুন্দর । 
অনেকগুলি পাহাড় ভেদ করিয়া রেল-লাইন চলিয়া গিক়াছে। শোন নদ্দের উপর 
তারতের দীর্ঘতম রেল সেতৃ “শোন ত্রীজ' অতিক্রম করিয়া গয়া পৌছিলাম ২৯শে 
ভিসেম্বর । আমার সহকর্মী বসন্তকুমার বাবু হিলির একজন নিষ্টাবান কংগ্রেপ কর্মী । 
বপস্ত বাবু আমাকে গুরুজী বলিয়! সম্বোধন করিতেন । স্থানীয় যাবতীয় জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার যোগ ছিল। এই সানন্দযুক্ত ব্যক্তি অকালে ইহলোক 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 

গয়া হিন্দুতীর্থ। একজন পাঁণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকে তীর্থযাত্রী মনে করিয়। 
ঘিরিয়৷ ধরিল। পুরাঁদপ্তর জাতীয় পোশাকে সজ্জিত থাঁকা সত্বেও আমাকে তাহারা 
পিগ্ডদানকারী মনে করিয়া টাঁনাটানি করিতে লাগিল। আমরা কংগ্রেন ভেলিগেট, 
বিশেষতঃ আমি এবং এই বন্ধুরা মুপলমাঁন, এই কথা বুঝাইয়1 বলিলে তাহার] আমা- 
দ্িগকে ছাড়িয়া দিল । 

গয়া শহরের অনতিদূরে অন্তঃসলিলা ফল্ত নদীর তীরে জাতীয় মহাসমিতির 
বাৎসরিক অধিবেশন বপিতেছে। লক্ষ পোকের সমাবেশে এক নূতন ধরনের অস্থায়ী 
শহর গড়িয়া উঠিগনাছে। এ শহরে দালান কোঠা নাই। অস্থায়ী পোস্ট অক্িস, 
টেপিগ্রধফ অফিস ও হাসপাতাল বসিয়াছে। সমস্তই পর্ণকুটির। ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ হইতে আগণ্ত ভেলিগেটদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্প চিহ্নিত করা হইয়াছে । 
বোম্বে, মান্রাঁজ, পিদ্ধু, পাঞ্জাব, বাংলা, বিহার, আসাম, ব্র্মদেশ প্রভৃতি প্রদেশের 
বিভিন্ন 'জীতি ও ভিন্ন ভ।ষাঁভাষী নানা বডের লক্ষ লক্ষ খদর-পরিহিত জনগণের 
একত্র সমাবেশে কংগ্রেন নগর নুখবিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশী শামকের রক্ত 
চক্ষুকে জ্রকুটি দেখাইয়া! বন্দেমাতরম ও আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস 
প্রকম্পিত হইতেছে । মুক্তিপাগল নরনারীর এই অভূতপূর্ব মিলনদৃশ্ঠ ভাষায় বর্ণনা 
করা সম্ভব নছে। 

দেশবন্ধু চিত্তবঞ্কন দাশ নভপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। রেল স্টেশন হইতে 
বাঁজকীয় অভ্যর্থনা সহকারে তাহাকে সভাস্থলে আনয়ন কর! হইল। ডাঃ 
আনলারী, ড!ঃ বাজেন্্প্রনাদ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেক প্রমুখ নেতাগ৭ তাহার সঙ্গে 
ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মগ্ুলানা শওকত আলী অন্তরীণে আবদ্ধ 
থাকার সভার যোগদান করিতে পারেন নাই।, প্রসণ্ড শীতের রাতে ফন্ত নবীর 


৪৮ অতীতের কথ! 


তীবে আলী ভ্রাতৃদ্ধয়ের মাতা অশ্ীতিবর্ষবয়স্কা বি. আম্মা লক্ষ লোকের সমাবেশে 
বক্তৃতায় বলিলেন-_-আমার ছুই পুত্র আজ ইংরেজদের কারাগারে বন্দী। মাতৃভূমির 
মুক্তিকাঁমনায় তাহাদিগকে আমি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। আমার আরও দশটি 
পুত্র থাঁকিলে তাহাদিগকে আমি এই মহৎ কাঁজে নিয়োজিত করিতাম। তোমরা! 
আমার সম্তান। মায়ের আদেশে অকুতোভয়ে অগ্রসর হও। পরাধীনতার, 
নাগপাশ হইতে দেশকে মুক্ত কর। আল্লাহ্‌ আমাদের সহায়। 

এই তেজন্থিনী মহিলার বভ্ভতায় সতার় ভীষণ উত্তেজনার স্ুষ্টি হইল। লক্ষ 
কঠের মুছুমূ 'মাইজীক1 জয়” ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হইতে লাগিল । লক্ষাধিক 
লোকেন বনিবার উপযোগী বিরাট প্যাণ্ডেল প্রস্তুত হইয়াছে । বিভিন্ন প্রদেশের 
ডেলপিগেটগণ তাহাদের জন্য শির্দিষ্ট স্থানে বসিয়াছেন । চেয়ার টেবিলের কারবার 
নাহ। মাটি কিছু উচু করিয়া খড়ের উপরে চটি বিছাইয়া বসিতে দেওয়া 
হইয়াছে । বক্ততামঞ্জের শিকট বিভিন্ন দেশ হইতে আগত সংবাদপত্রের 
প্রতিনিধিগণ ও সবকারী রিপোর্টারগণ নিজেরা বসার জন্য চেরার টেবিলের ব্যবস্থা! 
করিঞ1 লইয়াছেন | উদ ইংরাজী ও হিন্দী ভাবায় মুদ্রিত সভাপাতির অভিভাষণ 
ভেলিগেটগণের মধো বিতরিত হইল । অবিলম্বে তিনি বশিলেন-- সরকারী ধামাধর' 
মেশ্বদেও সমর্থনে আসেমব্রী ও কাউন্সিলে দমনমূলক আইনগুপি পাস করিয়া, 
আইনের দোহাই দিয়া কমীদের উপর সরকার অত্যাচার চাঁপাইতেছে। একদল, 
কংগ্রেপীকে নিবাচনে দাড় করাইয়া আইনসভাগ্াল খন করিতে হইবে বলিয়া! মত 
প্রকাশ করেন । দেশের ম্বার্থবিরোধী বেআইনী আইনগুলি যাহাতে আইনসভ'য়, 
পাস হইতে না পারে, তজ্জন্ প্রবল বাধার স্ষ্টি করিতে হইবে । 


(১৫) 

পণ্ডিত মিলল নেহেরু, ডাঃ আনসাতী ও আরও অনেকে দেশবদ্ধুর মত 
সমর্থন করিলেন। কিন্তু রাজা গোঁপালআচারী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেওগণ 
বিরুদ্ধে দীড়াইলেন। দেশবন্ধু তাহার সমর্থনকারীদের লয়! গয়াতেই শ্বরাজ্য পার্টি 
গঠন করার সিথান্ত করিলেন। বাংলা কংগ্রেসের শ্যামন্ুন্দর চক্রবতী, ডাঃ 
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হরদয়াল নাগ প্রমুখ নেতাগণ দেশবদ্ধুর বিকৃদ্ধে দীড়াইলেন ॥ 
ভাঃ বিধানচন্জ্র রায়, স্থৃতাষচন্দ্র বনু, কিরণশঙ্কর বায়, বপস্ত মজুমদার প্রভৃতি দেশ- 
বন্ধুব সঙ্গেই যোগদান করেন। দুই দলে প্রথল বিরোধ আরস্ত হইল! মৃত দৈধতীকু 


অতীতেব কথা ৪৪ 


মধ্য দিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইল । আমর! গয়ার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার 
উদ্দেশে আরও ছুই দিন থাকিয়া! গেলাম । 

হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থানগুলির মধ্যে গয়া অন্যতম । পিতৃপুরুষদের পারলোকিক 
কলাণ কামনায় হিন্দুগণ এখানে পিগু দান করেন। প্রধান মন্দির ব্যতীত শহবের 
'মলিতে গলিতে বহু মন্দির রহিয়াছে । কয়েকটি সুন্দর মস্জিদও দেখিলাম | ফন্ধু 
নদী অন্ত:নলিলা বলিয়া কধিত। বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্য দিয় ফন্তুর ক্ষীণ রজত- 
ধারা ঝির বির করিয়া বহিয়! চপিয়াছে। হাত দিয়া বালি সরাইয়। লইলে মানের 
উপযোগী পরিষ্কার পানি পাঁওয়1 যায়। পৌষের প্রচণ্ড শীতে ফন্তর পানিতে গেসঙ্গ 
করিয়া উঠলে মনে হয় শরীরের রক্ত যেন জমাট হইয়] গিয়াছে। 


বুদ্ধগয়া 

গয়া শহরের ৬ মাইল দক্ষিণে বৌদ্ধ তীর্থ বুদ্ধগয়া অবস্থিত। দলে দলে 
লোক বুদ্ধগন্সা দর্শনে যাইতেছে । আমরাও একটি দল মহাপুকষ গৌতম বুদ্ধের 
সাধনার স্থান দেখিতে চলিলাম। দুর হইতে মন্দিরের স্তচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছে । 
আমরা যখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের তলায় পৌছিলাম হর্ষ তখন পশ্চিম 
আকাশে ঢপিয়া পড়িয়াছে। পুরাতন বোধিবৃক্ষ বহুদিন হইল লুপ্ত হইয়! 
গিয়াছে । বর্তমান বটগাঁছটি সেই প্রাচীন বৃক্ষটির নাকি বংশধর | কৌদ্ধধর্মপ্রীবিত 
ভারতবর্ষে মহাত্মা শঙ্করাচার্ষের 'মাবিভাব এক বিম্ময়কর ঘটনা । এই শ্বল্পজীবী 
অদ্বৈতবাদী সন্াপীর অসাধারণ প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম নিজ জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইয়া 
বক্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল, খুব সম্ভব এ সমস 
হইতে স্ুদীর্থকাাল যাবত মন্দিরটি অযত্ত্বে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কালের অগ্রতিহত 
প্রভাবে উহার নিম্নাংশ মুত্তিকায় প্রোথিত হুইয়া যায় । ৰহু বৎসর পরব মৃত্তিকা সরাইয়া 
উহ! উদ্ধার করা হইয়াছে। | 

আমরা নিম্নাভিমুখে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিক্া ইহার ভিত্তিমূলে উপস্থিত 
হইলাম। সম্মুখেই প্রস্তরনির্সিত গৌতম বুদ্ধের বিরাট ধ্ানমগ্ন মৃতি। মৃত্ডিত 
মস্তক গৈরিকবসন-পরিহিত পুরোহিত পাঁপিভীষায় মন্ত্রপাঠ করিতেছেন । চীন 
ও ব্রন্মদেশ হইতে আগত অনেক ভক্ত স্্রী-পুরুষ দেখিলাম । তাহাদের অবস্থানের জন্য 
দ্বিতল অভিথিশাল! নিত্রিত হইয়াছে । মন্দিরগাত্রে ও আশেপাশে অসংখ্য বৌদ্ধ 
মুত্তি খোদিত রহিয়ঞ্ছে। মন্দিরের গঠনপ্রপান্ী হিন্ুস্থাপত্যের অন্রূপ নহে। 

অতীতের কথা--৪ 


দে অতীতের কথ 


তাহা! কত্তকটা শিয়া মুসলমানদের মহরমের তাজিয়ার আকারে দৃঢ় প্রস্তবের ছারা 
নিশ্সিত। অদূরে মোহস্ত মহারাজের প্রাদাদ। সামান্য একটা বাজার ও পোস্ট, 
অফিস বাতীত তথায় দর্শনীয় আর কিছুই নাই। 

আমরা প্রাসাদ দেখিতে গেলাম । জনৈক কর্মচারী আমাদিগকে মোহস্ত 
মহারাজের সমীপে লইয়া গেলেন । প্রানাদের দ্বিতলে একটি প্রশস্ত কক্ষে মেঝেতে 
গদির উপবে তাকিয়া ঠেস দিয়া মোহস্ত মহারাজ বসিয়া আছেন । বয়স পঞ্চাশোর্ধ। 
মোহস্তম্থলভ দিবা নাছুস-হুছুন চেহারা, মুখ্ডিতমস্তক, পরিধানে গৈরিক বসন । আমরা 
অভিবাদন জানাইয়া কংগ্রেস ডেলিগেট বলিয়া পরিচয় দিলাম । আদেশ হইল 
“বইঠ, যাও বাবা, কাহাছে তশবীষ শায়ে 21” “জি কলকাত্তাসে” | 
“বহুত খুশীক1 বাঁত হায়, তবিয়ত তো আচ্ছ! হ্যায় বাবা?” “জী হ্যা, আপকা 
দৌঁওয়া |” পার্খে দণ্ডায়মান জনৈক পরিচারিকার প্রতি আদেশ হইল-_“বাবা 
লৌক কো কুচ খেলা দে11” প্রায় এক পোয়া ওজনের একটি করিয়া স্ম্বাছু লাড্ড্‌ ও 
পেড়া সহকারে অতিথিসতকার করা হইল । অতঃপর আমরা বিদায় লইলা'ম। 

মন্দিরের বনু দেবন্তোর সম্পত্তি আছে। বৌদ্ধমন্দির হইপেও মোহস্ত হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী । বৌদ্ধগণ এইজন্য অত্যান্ত অসন্তষ্ট । একজন বৌদ্ধ ভদ্রলোকের লঙ্গে 
আলাপ হইল। তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম বৌদ্ধ নেতাগণ হিন্দু মোহস্কের 
নিকট হইতে মন্দিরের সম্পত্তি ও কর্তৃত্ব উদ্ধারেরু জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারত 
ও ভারতের বাহিরের বৌদ্ধ নেতাঁগণ ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। 
তদ্রলোক যুক্তি দিয়া বপিলেন- আমাদের ধর্ম-মন্দিবের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে থাকিবে । 
অন্য ধর্মীবলম্বী সেখানে কতা! হইয়া বসিবেন কেন? আমরা আর কি বলিব, দুনিষার 
সধত্র যদি ন্তায়-অন্তায়ের বিচার থাকিত তাহা হইলে ভারতে আঙ্গ ইংরেজ শাসন 
চলিতেছে কেন? ইংবেজের কারাগার ও ফাসির মঞ্চ উপেক্ষা করিয়। প্রচণ্ড শীতে 
গয়ার ফন্ততীবে আজ লক্ষ লোকের সমাবেশ কেন? পরদিন ১লা জাভয়ারি দেশ- 
কন্ধুর আহ্বানে বেঙ্গল ক্যাম্পে একটি আলোচনা-বৈঠক বিল, পণ্ডিত মতিলাল 
নেহক, স্বভাষচন্দ্র বস্থ প্রভৃতি নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। বতমানে কাউন্দিঙ্গ ও 
আসেম্বলিতে সরকণরী ধামাধর1 মেম্বরগণের শাহায্যে দেশের স্বার্থবিরোধী আইনগুলি 
পাস করাইয়া ভারতের জনমতের নামে মিথ্যা প্রচাব চালাইতেছে। উহা বন্ধ করিতে 
হইবে । আগামী ইলেকশনে আমরা প্রার্থী দাড় করাইব। অন্যায় ও স্বার্থবিরোধী 
আইনগুলি যাহাতে পাস হইতে না পারে তজ্জন্ত চেষ্টা কর! আমাদের প্রধান কার্ধ 
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হইবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ অনেকেই কাউন্সিল গ্রবেশের বিরোধী । স্থতরাং 
আমাদিগকে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করিতে হইৰে। উহা কংগ্রেসের আওতাভুক্ত 
থাকিয়া আগামী নির্বাচনে প্রার্থী দাড় করাইবে । এ্দিনই স্বরাজা পার্টি গঠন হইল । 
বিরোধী দল তুমুল হৈ চৈ আরস্ভ করিলেন । দেশবন্ধুব সঙ্কল্প টলিল না। পণ্ডিত নেহুক 
ও নৃতাষ বাবু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্বরাজ্য দলে যোগ দিলেন। মতদ্বৈধতার জন্য 
দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতিপদ ত্যাগ করিলেন। মোক্ষধাম বলিয়া কথিত 
গয়্ার় মোক্ষলাভের পরিবর্তে বিষম. দলাদলির কটি করিয়া আমরা কলিকাতায় 
ফিরিলাম । 


(১৬) 

স্বরাজ্য দলের বৈঠক 

৪ঠ] জানুয়ারি (১৯২৩) দেশবন্ধুর রসা রোভের বাড়ীতে স্বরাজ্য দলের গ্রথম 
বৈঠক বসিল। কুমিল্লার বসন্তকুমার মজুমদার তাহার সহধর্মিণী হেয়প্রভা ম্ুমদার 
(প্রসিদ্ধ সিনেমা-প্রযৌজক স্থশীলকুমার মজুমদারের পিতামাতা ), ব্যারিস্টার কিষণ- 
শঙ্কর রাঁয়, তুলসীচরণ গোস্বামী, শরৎচন্দ্র বন্থ, স্থভাষচন্দ্র বন্ধু, প্রতাপচন্ত্র গুহরায়, 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় € ্পন্যাসিক ), নলিনীরঞ্জন সরকার, সৈয়দ জালালউদ্দীন 
হাশেমী, সামস্উদ্দীন আহমদ, গিয়ান্থদ্দীন আহুমদ, টৈয়দ নওসের আলী প্রভৃতি ৰহু 
বিখাত ব্যক্তি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । 

উত্তরবঙ্গের মুসলমান কর্মীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি দ্বরাজা দগে যোগান 
করি। সারা ভারতে শ্বরাজ্য দল গঠন উদ্দেশ্ট গ্রচারের জগ্ন কতিপয় বিশিষ্ট নেতার 
উপরে তাঁর দেওয়া হইল। দেঁশধন্ধু স্বয়ং মাস্রাজ অঞ্চলে প্রচাবে যাইবেন বলিয়া 
স্থির করিলেন। সভাঁশেষে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ভুরিভোজে আপায়িত 
করা হইল । দেশবন্ুর স্ুযোগ্যা সহধর্ত্িণী শ্রদ্ধেয়! বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উত্্িলা 
দেবী উপস্থিত থ!কিয়া তত্বাবধান কবিতেছিলেন । তাহাদের অনাৰিল স্সেহের পরশ 
বহুবার পাইয়াছি। 

দলের উদ্দেশ্যে প্রচার ও জনমত গঠনের জদ্য দেশবন্ধু মাদ্র।জ গমন করিলেন । 
মাদ্রাজের জননায়ক বাজ! গোপালাচারী স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে ছিলেন । তিনি পাণ্টা 
প্রচারের উদ্দেশ্যে সদলবলে বাংলায় আমিলেন । বগুড়া টাউনে এক ৰিরাঁট সভায় 
তাহার বক্তৃতা আমিপ্রথম শুনিলীম। সহজবোধ্য প্রাঞ্ল ইংরেজী, ভাষায় বক্ততা 
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দ্বেওয়ার খ্যাতি তাহার ছিল । পরে.অবশ্ঠ বহুবার তাহার বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি। 
দেশবন্ধু দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া স্বরাঁজ্য দল গঠন করিতে 
লাগিলেন । ভারতব্যাপী কংগ্রেসে ছুইটি দলের স্থষ্টি হইল। কাউন্সিল প্রবেশকারী 
দল *প্রোচেগ্জার' ও বিরুদ্ধ দল “নো-চেঞ্জার” নামে অভিহিত হইলেন । উভয় দল 
পরম্পরবিরোধী প্রচারকার্ধ চালাইযা দেশের আবহাওয়া! বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন। 

ফেব্রুয়ারি মাসে স্থতাষ বাবুর টেপিগ্রাম পাইয়া কলিকাতায় শ্বরাঁজ্য পার্টির 
মিটিংয়ে ঘোগদান করিলাম । আগামী নির্বাচনে দলের পক্ষ হইতে প্রাথী নিবাচন, 
প্রতি জেলায় ম্বরাজ্য দলের অফিল-স্থাপন ও প্রচারকার্ধ পরিচালন জন্ত কাধারস্ত 
কর! স্থির হইল। দেশবন্ধু স্বয়ং সভাত্ম উপস্থিত ছেলেন। অন্যান্য নেতাগণও 
ছিলেন। তথন কলিকাতার প্রসিছ্ সংবাদপত্রগুলি স্বরাঁজ্য দলের বিরুদ্ধে প্রচীর- 
কার্ধ চালাইতেছিল। দলের পক্ষ হইতে একটি শক্তিশালী বাংল! দৈনিক প্রকাশ 
করার জন্য আমি দেশবন্ধুকে অনুরোধ করিলাম । তিনি সাননো আমার প্রস্তাব 
সমর্থন করিয়া! সকলের সঙ্গে আলোচনা আরস্ত করিলেন। মওলানা আকরাম খা 
সাহেবকে দেশবন্ধু জিজ্ঞাস] করিলেন__খা সাহেব আপনার দৈনিক পন্রিকা "মেবক' 
বন্ধ করিয়া দিলেন কেন? চৌধুরী সাহেব বলিতেছেন (আমাকে দেখাইয়া ) 
_ আমাদের দলের প্রচারের জন্য একখান1 দৈনিকপত্র প্রকাশ করা দরকার | 
'আমিও উহ! একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছি । আনন্দবাঁজার, অমৃতবাজার প্রভৃতি 
পত্রিকাগুলি অনবরত আমাদের বিরুদ্ধে লিখিতেছে। উহার জবাব. দেওয়ার জন্ 
আমাদের নিজস্ব পত্রিকা চাঁই। দেশবন্ধু বলিলেন-- আপনি “সেবক আবার প্রকাশ 
করুন। খা! সাহেব উত্তরে বলিলেন_-"অনেক টাকা লোৌকপান দিয়া উহ বন্ধ করিয়া 
দিতে বাধ্য হইয়াছি ।! আপাতত ছয় হাঁজার টাকা হইলে উহা! পুনঃগ্রকাঁশ করিতে 
পাবি।” দেশবন্ধু চিন্তিত হুইয়। বলিলেন-- এখন এত টাঁকা কোথায় পাই! তখন 
বিগ ফাইভকে ডাকা হইল। তীছারা হুইতেছেন শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীলাল 
গোস্বামীর পুত্র ব্যারিস্টার তুলসীচরণ গোস্বামী, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী নির্মলচন্ত্র চন্দ, 
স্বনীমখ্যাত নলিনীরগ্রন সরকার, শরৎচন্দ্র বন্থ ও ভাক্তার বিধানচন্দ্র রায় । 1318 5৮6 
ঈহাদিগকে বলা হইত। ইহাদের সঙ্গে নাড়াজোলেব রাজ! ( মেদিনীপুর ) নরেন্্- 
লাল খা-ও আসিলেন। সকলে মিলিয়্া স্থির করিলেন একখানা ইংরেজী ও একখানা 
বাংলা কাগজ প্রকাশ করা হইবে। তখনই পাশ হাজার টাঁক] মূলধন করিয়| 
'ফরওয়াঙ লিমিটেড কোম্পানী” গঠন করার ব্যবস্থা হইল। 
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অল্পধিন মধ্যেই স্বরাজ্য দলের মুখপত্র ইংবেজী দৈনিক “ফরওয়ার্ড ও বাংলা 
দৈনিক “বাংলার কথ” প্রকাশিত হইল। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্‌নী ও 
স্থভাষচন্ত্র বহু যথাক্রমে উহার সম্পাদক হইলেন শ্ঠামস্থদ্দর চক্রবর্তী তখন 
প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাহার ইংবেজী দৈনিক 'সার্ভেষ্ট 
পত্রিকা" “নো-চেঞ্জার” দলের প্রধান মুখপত্র হইল। উভয় দল পরস্পরের প্রতি 
প্রচুর কর্দম নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

কয়েক দিন পরের কথা--+ফরওয়ার্ড অফিসে আমনা বসিয়া আছি হঠাৎ 
দ্নেশবন্ধু আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন-__-তোমর! তো অনেকেই আছ দেখিতেছি। 
কিছু অর্থপ্রাপ্তির স্বযোগ আসিয়াছে, কিন্ত আমি তো ব্যারিস্টী'ি ছাড়িয়া দিয়াছি। 
ছুমরাঁগুনের মহারাঁজার মামলা! যাহা পাঁচ লাখ টাকায় কণ্টাক্ট লইয়াছিলাম উহাও 
তলপ করিয়াছি । এরূপ অবস্থায় এই অর্থ গ্রহণ কর! উচিত হইবে কিনা চিন্তা 
করিতেছি । বিষয়টা হইতেছে তারত সরকার একটা আইনঘচিত মতামত জানিতে 
চাহেন। নিউ দিলীর নির্মাণকারী কণ্টক্টরগণ ভারত সরকারের কয়েক লক্ষ টাকা 
'মাত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়াই তাহাদের শ্বাস হইয়াছে । সরকার উহাদের বিরুদ্ধে 
মামলা করিতে ইচ্ছুক। উক্ত মামল। চলিবে কিন] কাঁগজপজর দেখিয়া তাহা বলিয়া 
দিতে হইবে । আমি ত্রিশ হাজার টাক ফি দাবী করিয়াছি । সরকার পক্ষ বাজী, 
'আগামীকল্য তাহার] আনিবে। তখন ম্মামি কি বলিব? তোমর1 কি বল? 

আমর] সমস্বরে চিৎকার করিয়| বলিলাষ-_-নিশ্চয় এ টাকা লইতে হইবে । দলের 
প্রোপাগাগার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন । সুতরাং টাকা আমাদের চাই। আপনি 
কোটে হাঞ্জির হইয়া! ব্যারিস্টীরি করিতেছেন না, খালি কতগুলি কাগজপত্র দেখিয়া 
মতামত প্রকাশ করিতে আপনাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে না। পারিশ্রমিক 
হিসাবে এই অর্থ গ্রহণ কর! কখনও অন্তায় নহো। 

যথা সময় সরকার পক্ষ জ্ধিশ হাজার টাকার একতাড়! নোট ও বহু কাগজপত্র 
দেশবন্ধুকে দিয়া যান। কাগজপত্রগুলি দেখিয়া মামলা চলিবে না বলিয়া দেঁশবন্ধ 
মত প্রকাশ করায় সরকার এ ম্রামল! আর করেন নাই। 


(১৭) 


নেো-চেঞার ও প্রো-চেগ্তার দলের প্রতিদ্বন্বিতার ফলে ভারতের আকাঁশ-বাতান 
বিষাক্ত. হইয়! উষ্টিয়াছে। বাংলার খ্যাতনামা! কর্মীদের মধো শ্ঠাষসুন্দর চক্রবর্তী, 
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ভা: প্রফুল্লচন্্র ঘোষ, হরদয়াল নাগ, প্রফেসর জিতেন্দ্লাল ব্যানাজি প্রভৃতি এবং 
মুসলমান কর্মীদের মধ্যে মওলানা আবছৃল্লাহিল বাকী, মৌলগবী আশরাফউদ্দীন 
চৌধুরী, মৌলবী আহমদ আলী প্রমূখ অনেকেই স্বরাঁজা দলের বিরুদ্ধে ছিলেন। সারা 
দেশে দলাদলি চলিতেছিল। এই সমন্ন মওলান! আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘ 
কারাদণ্ড ভোগ করিয়! ঝঁচী জেল হইতে মুক্ত হইলেন। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি ও 
মতবিরোধ লক্ষ্য করিয়া তিনি অত্যান্ত মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। মহাত্মা গাস্বী, 
মওলানা মহম্মদ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবন্দ তখন অনেকেই কারাগারে আবদ্ধ 
থাকায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অন্তান্ত মেশ্বরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই 
গৃহবিবাদ নিষ্পত্তির জন্ত তিনি অগ্রসর হইলেন। অবিলম্বে ওয়াকিং কমিটির 
মিটিং আহ্বান কর! হইল। স্থির হইল জাতীয় মহাঁসমিতির বিশেষ অধিবেশন 
আহ্বান করিয়া সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করা হইবে। 

তদন্গযায়ী ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে স্পেশাল কংগ্রেসের বৈঠক 
আহ্বান করা হইল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ উহার সভাপতি মনোনীত 
হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভোট দিয়া এই আত্মকলহের 
অবসান করিবেন । দেঁশবন্ধু বিশেষ চিন্তিত হইয়! পড়িলেন। অধিকাংশ প্রতিনিধি 
“যদি ত্বরাজা দলের সমর্থক না৷ হন তবে তাহার পরাজয় অনিৰার্য। সারা ভাঁরত- 
ব্যাপী ইলেকশন প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ হইল। বাংলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি পণ্ডিত শ্ঠামস্থন্দর চক্রবর্তী ও ভা: প্রফুল্লচন্্র ঘোষ সম্পাদক উভয়েই 
'নো-চেঞ্জার, দলভুক্ত । কিন্ত মেম্বরগণের মধ্যে স্বরাজ্য দলের সংখ্যাধিক্য ছিল। 
প্রার্দেশিক কংগ্রেদ্র কর্তৃত্ব স্বরাজা দলের হাতে না থাঁকিলে দলের মতাবলম্থী 
ভেলিগেট নির্বাচন কঠিন হইবে ভাবিয়া আমর! সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা! প্রস্তাবের নোটিশ দিলাম । কিন্তু তাহারা গড়িমসি করিয়া মিটিং ডাঁকিলেন না। 
আমরা তখন কমিটির নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ মেঙ্বরের সম্মতিতে রিকুইজিশন মিটিং 
ডাকিলাম। ১৯২৩ সালের ১২ই আগস্ট বহুবাঁজার ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে 
এই মিটিং ডাকা হইল। আমাদের মিটিংয়ের নোটিস দেখিয়া অগত্যা প্রফুল্ল বাবু 
এ দিন বেলা ২টার সময় উক্ত স্থানেই মিটিং ভাকিলেন। মওলানা আকরাম খা 
সাহেবকে আমরা সভাপতি করিব স্থির করিলাম। কথ! হইল নির্দিষ্ট সময়ের 
পূর্বেই মিটিং হলটি দখল করিয়া বসিতে হইবে । তাহাই হইল, বেলা ১টার মধ্যেই 
আমাদের দলের মেম্বরগণ সভাগৃহটি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু সম্ভাপতি 
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মওলানা সাহেবের দেখা নাই। আমরা উদ্ছিগ্ন হইয়া পড়িলাম। একটি ট্যাব 
লইয়া আমি স্থভাঁষ বাবু ও কিরণশঙ্কর রায় মোহাম্মদী আফিসে গিয়া মওলানা 
সাহেবকে পাকড়াও করিয়া আনিলাম। ইতিপূর্বে স্থভাষবাঁবু ও কিরণবাবু শ্যামস্জ্দর 
চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়। তীহাকে এই গণ্ডগোলের সভায় উপস্থিত না হওয়ার 
জন্য অহ্রোধ করিয়াছিলেন। শ্টাম বাবু তাহাঁতে সম্মত হইয়াছিলেন । কার্ধ- 
পদ্ধতি লইয়] তাঁহার মতবিরোধ থাঁকিলেও এই প্রবীণ জননায়ককে আমর! শ্রদ্ধা 
করিতাম। তাহার ন্যায় আদর্শবাদী নিষ্ঠাবান ত্যাগী পুরুষ খুব কম দেখা যাইত । 
মওলানা আকরাম খ! সাহেবকে সভাপতি করিয়া আমর! সভার কার্য আবস্ত 
করিয়া দিয়াছি। অপর পক্ষ হলের এক পার্থে স্থান করিয়া সভাপতির প্রতীক্ষা 
করিতেছে । কিন্তু শ্তাম বাবু উপস্থিত ন! হওয়ায় তাঁহারা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
অবশেষে হরদয়াল নাগ ও প্রফুল্ল বাবু ট্যাক্সি লইয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আদিলেন। 
হরদয়াল বাবু টাদপুরের প্রবীণ জননায়ক ও ত্যাগী কর্মী ছিলেন। গ্র্যাণ্ 
ওন্ডম্যান” বলিয়া কংগ্রেস মহলে তাহার খাতি ছিল। মুসলমানদের মধো মওলানা 
যনিরুজ্জমান ইন্লামাবাদী, কৰি ইস্মাইল হোদেন পিরাজী, কবি কাজী নজরুল ইস্লাম, 
মৌ: সাঁমস্উদ্দীন আহমদ, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাঁসেষী, সৈয়দ মঙ্জিদ বকৃশ, প্রমুখ 
অনেকে উপস্থিত ছিলেন। গৌলমালের আশঙ্কায় ঢাকার শ্রশচন্র চট্টোপাধ্যায় 
ও কুমিল্লার বসস্তকুমীর মজুমদার মহাশয়কে সভাপতি সাহেবের ছুই পার্খে বসান 
হইয়াছিল। এই ছুই ভদ্রলোকের স্বভাব কিছু উগ্র বলিয়া আমাদিগকে সতর্ক 
খাকিতে হইত। বসস্ত বাবুর সহধর্মিণী আমাদের শ্রদ্ধেয়া বৌদিদি হেমপ্রতা 
মজুমদীরকে তাহার পতিদদেবতাকে সামলানোর জন্ক তাহার পার্থে স্থান দেয় 
হইয়াছিল। প্রফেসার হেমস্তকুমার সরকার, ভাঃ বিধানচন্দ্র রায়, উপেল্সনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (আলীপুর বোমার মামলার আসামী ও 'নির্বাসিতের আত্মকথা”র 
লেখক ), আমি ও মিরাঁজী সাহেৰ সভাপতিকে বেষ্টন করিয়া! বনিয়াছিলাষ । 
হেমন্ত বাবু প্রফেসর মানুষ, তাহার বয়সের হিসাবে বেমানান হইলেও একখণ্ড বেত্র- 
হণ্ড সর্বদা তাঁহার হাতে থাকিত। আমারও এ অভ্যাস বহু দিনের । যষ্টি বাতীত 
চঙলিতাম না । আমর দুই জন লাঠিওয়ালা পাশাপাশি বপিয়াছিলাম। বিপক্ষ দল 
শ্াম বাবুকে সভাপতি করিয়া সভা আরস্ভ করিয়া দিলেন। আমরা সভাপতি ও 
সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়। লইয়া মওলানা আকরম খা 
সাহেবকে সভাপতি *ও ভূপতি মজুমদারকে প্রীর্দেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক 


৫ অতীতের কথ! 


নিযুক্ত করিয়া দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেমের ডেলিগেট নির্বাচন শেষ করিলাম । ইতি- 
মধ্যেই উভয় দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি চপিতেছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার 
মাখৰ সেন চিংকাঁর করিয়া! আমাদিগকে গালাগালি দিতে থাকায় হেমস্ত বাবু লাঠি 
উঠাইয়1 তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিতেছিলেন । এইবাঁর মাখন লেন, “হেমস্ত সরকার 
আমাদিগকে পাঠি দেখাইতেছে” বলিয়া দলের লোককে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। 
উভয় পক্ষে তুমুল গগ্ডগেল আরম্ভ হইল। এমন সময় বিপক্ষ দল হইতে একটা 
চেয়ার আমাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। আমাদের পক্ষ হইতেও প্রতিক্রিয়া 
চলিল। মারামারির অন্ত উপকরণ না থাকায় চেয়ার ছোড়াছুড়ি চলিতে লাগিল 
চেয়ারগুলি হাতে হাতে ধরিয়া লওয়ায় কেহ আহত হুইল না বটে, কিন্ত অহিংসা- 
মন্ত্রের সাধকদের এই কাগকারখানায় আমর! হতভম্ব হইয়া গেলাম। সতাপতি 
সাহেব পার্বে উপবিষ্ট শ্রুপ বাবু ও বপন্ত বাবুর হাত ধরিয়া তাহাদিগকে টানিয়া 
নিরস্ত করার চেষ্টা করিতেছেন। বউদ্দিদি তাহার পতিদেবতাঁকে লামলাইতে গিয়! 
হিমসিম খাইতেছেন। তাহার ললাটের পিন্দুরবিন্দু স্থানচ্যুত হইয়া মুখমণ্ডগে এক 
নৃতন লৌন্দর্ধের স্বপ্তি করিয়াছে। দেঁশবন্ধু দাশের দত্রী বাগন্তী দেবী ভগিনী 
উমিলাকে লইয়া আসিয়া সভার অভাবনীয় দৃশ্টে আহত হৃদয়ে ফিরিয়া চলিয়া 
গিক্সাছেন। বন্ধু জালালউদ্দীন হাদেমী, কবি দিরাঁজী ও মওলানা ইস্লামাবাদী সাহ্ৰ 
এক নিরাপদ স্থানে দাড়াইয়া উৎ্কঠ্ঠার সহিত এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। 

মৌলবী আহম্মদ আপী ( নব্যুগ সম্পাদক ) একটি চেয়ারে দীড়াইয়া হাত নাড়িয়া 
ঈাত মুখ ভেঙচাইয়। আমাদের প্রতি অজন্ন গালি ব্ধণ করিতে লাগিলেন। সমতায় 
বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অহিংদমস্ত্রের স!ধকদের হিংশ্র মৃতি দেখি প্রবীণ 
কংগ্রেম নেত্রী শ্রছেয।! মোহিনী দেবী অশ্রপজল নেত্রে করজোড়ে সকলকে নিরস্ত 
হওয়ার জন্য কাতরকঠে অহ্ুরোঁধ জানাইতে লাগিলেন । সমবেত মা-বোনদের 
সশ্রমরক্ষার কথা স্মরণ করাইয়! দ্রিলেন। তাহার অনুরোধে সভা শান্ত হইল। আমরা 
সাবেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাতিল ও নবগঠিত কমিটি বৈধ বলিয়া ঘোষণ! 
করিলাম এবং আগামী স্পেশাল কংগ্রেসের জন্য ডেলিগেট নিবাচন করিয়া লইলাম। 
তাঙগ'রাও তাহাদের দলের লোক পইয়! ডেলিগেট নিব|চন করিয়া লইলেন। এই 
হডগালের মধ্যে কতকগুলি চেয়ার টেবিল যেমন ভাঙ্গিয়! ছিল, তেমনই প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটিও ঘ্ধধা বিভক্ত হইয়া গেল। এইরূপ যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্চাবের 
ক:গ্রেন কমিটিও ছ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল। 


অতীতের কথা ৫৭ 


(১৮) 

দিল্লী স্পেশাল কগগ্রেস 

স্থভাষ বাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া, আমরা দিলীর পথে কলিকাতা রওন! হইলপরম। 
হিলি হইতে আমি, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসলেমউদ্দীন চৌধুরী, আত্মীয় আবূ, 
লতিফ চৌধুরী, কফ্লিউদ্দীন মিয়া, বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার ও বসস্তকুমার দাঁস 
ডেপিগেট নিবাচিত হইয়াছিলাম। প্রতাপ বাবু আমাদের বিরোধী দলে ছিলেন । 
কলিকাতায় পৌছিয়া৷ এ দিনই আমাদের দলের প্রায় তিন শত ডেলিগেট তুফান 
মেলে দিল্লী বওন! হইলাম । দেশবদ্ধু দাশ, সুভাষ বাবু ও অন্তান্ত নেতাগণ আমাদের 
সহযাত্রী হইলেন। অপর পক্ষের শ্যাম বাবু ও প্রফুল্ল বাবুর নেতৃত্বে তাহাদের দলের 
ডেলিগেটগণও একই ট্রেনে দিল্লী চগিলেন। দিল্লী পৌছিলে একদল স্বেচ্ছাসেবক 
শোভাযাত্রা করিয়া আমাদিগকে কলেজ হোস্টেলে লইয়া! গেলেন, তথায় আমাদেপ 
থাঁকিবার ব্যবস্থা হুইয়াছিল। আমরা কয়েকজন মুদলমাঁন ডেপিগেট স্থৃভাষ বাৰু 
ও প্রপিদ্ধ সংগীতসাঁধক দিলীপকুমার রায় (ডি. এল. বাঁয়ের পুত্র ) একই কমে স্থান 
পাইলীম। একদিনের জন্য কংগ্রেসের স্পেশীল অধিবেশন বলিয়া ডেলিগেটগণের 
অবস্থানের কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কর! হয় নাই । ধর্মশাপা, বৌডিং ইত্যার্দি স্থানে রাখ! 
হইক্ণছিল। বিভিন্ন প্রদেশের ডেলিগেটগণের নিকট সন্ধান লইয়া জানা গেল মাপ্রাজ, 
বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ কয়েকটি স্থান হইতে আমাদের দলের লোক কম আপিয়াছেন, 
কিন্তু বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রভৃতি স্থান হইতে আগত 
ধিক সংখ্যক ডেলিগেটই আমাদের সমর্থক ছিলেন । .অন্থান্ঘ প্রদেশের গোলমাল 
আপোধে মিটিয়া গিয়াছিল কিন্তু বাংলাকে লইয়া গোল বাধিল। ছুই দলের নির্বা- 
চিত ডেলিগেটগণ দিল্লী গিয়াছেন, কোন্‌ দল বৈধ, ইহার মীমাংসা না হইলে প্রকান্ঠ 
অধিবেশন বগিতে পাঁরিতেছে না। দিল্লী বেল স্টেশনের সন্গিকট “কুইন্স গার্ডেন'-এ 
কংগ্রেদেয় বিরাট প্যাণ্ডেল নির্সিত হইয়াছে । ডেলিগেট নির্বাচনের বৈধতার দাবী 
উভয় পক্ষের। বিচারের ভার পড়িল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উপরে । 
পণ্ডিতজী গোড়া হিন্দু এবং নরমপন্থী হইলেও প্রভাবশালী নেতা ছিপেন। তিনি উভয় 
পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া, আমাদের নির্বাচনকেই টৈধ বলিয়া রায় দিলেন, অপর পক্ষের 
নিবাচন বাতিল বলিয়া! ঘোষণ|] করিলেন। বিপক্ষ দল ক্ষেপিগ্া গেল। দিলী 
ছুর্গের সম্মুখে এক বিরাট সাধারণ জনসভায় প্রফেপার জিতেন্দ্রলাল ব্যানাজী 
অতি উত্তেজিত ভাঙ্য় আমাদিগকে গালাগালি দিতে লাগিলেন । , মালব্জী পক্ষ- 


৫৮ অতীতের কথা 


পাতিত্ব করিয়াছেন বলিয়া কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নিকট অভিযোগ উপস্থিত কবা। 
হইল। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি ট্রাইবুনাল গঠন 
কক্মিলন। সগ্যকারামুক্ত মৌলানা মহম্মদ আলী, সরোজিনী নাইড়ু, পণ্ডিত মা'লবাজীর 
সহিত যুক্ত বিচারক নির্বাচিত হুইলেন। আবার বিচার চলিল। মৌক্সানা মহম্মদ 
আলীর ব্যক্তিত্, অপাধারণ ত্যাগ ও স্পষ্টবার্দিতার জন্ত সকলেই তাহাকে অহ্গা 
করিত। এই নৃতন ব্যবস্থায় দেশবদ্ধু অত্যান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িঙেন। তিনি 
আমাদের নিকট আলিয়া! হতাশা প্রকাশ করায়, আমরা তাহাকে মৌলানা সাহেবের 
সহিত দেখা করিয়া, শ্বরাজ্য পার্টির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিতে অন্ুরোঁধ করিলাম । 
দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল ণেহেক ও স্থভাষ বাবুকে সঙ্গে লইয়া মৌলানা সাহেবের 
সাথে দেখা করিলেন । দেশবন্ধু ও মতিলালজী, ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনজ্দের অন্যতম । 
হাইকোটের নামজাদা বিচারকদের পক্ষেও তাহাদের যুক্তিজাল ছিন্ন কর! সম্ভব 
ছিল না। মৌলানা সাছেবও পারিলেন না। তিন দিন ধরিয়া বিচার চলিল, অবশেষে 
আমরাই জয়লাভ করিলাম । এ কয়দিন কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ ছিল। বিপক্ষ 
দলের বন্ুত্যাগী ও বিচক্ষণ নেতা দিল্লীতে উপস্থিত থাকিয়া সভায় যোগ দিতে 
পারিবেন না এ অবস্থা সকলকেই বাধিত করিয়া তুলির । অৰশেষে সভাপতি মৌলানা 
আজাদ বিপক্ষ দলের বিশিষ্ট নেতাগণকে সভায় যোগদানের অনুমতি দিলেন । 
কিন্তু তাহাদের ভোটের অধিকার থাৰিল না। অভার্থন সমিতির সভাপতি ছিলেন 
হাঁজেকুল মুপক হাকিম মহম্মদ আজমল খাঁ, ভারতের তদানীস্তন শ্রেষ্ট অস্ত্র-চিকিৎসক 
ডাক্তার আনপারী ছিলেন সম্পীদক। তিনদিন পরে স্পেশাল কংগ্রেসের প্রকাশ্য 
অধিবেশন বসিল। বিরাট শোভাযাত্র' করিয়া সভাপতি আজাদ সাহেবকে সভাস্কলে 
আনয়ন করা হুইল । উদ ভাষায় মুদ্রিত অভিভাষণ তিনি পাঠ করিলেন, উহার 
হিন্দি ও ইংরাজী কপি ডেলিগেটদের মধ্যে বিতরণ করা হইল। মৌসানা সাহেবের 
অসাধারণ পাণ্ডিতা ও সাহিত্যিক প্রতিতা সমগ্র মুস্লিম জগতে সুবিদিত ছিল । 
ক্ঞার স্থলিখিত ও তথাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে মুকুমূ্ছ জয়ধবনিতে সভাস্থল 
প্রকম্পিত হইতে লাগিল । মহাত্মা গান্ধী তখন যারবেদা জেলে আবদ্ধ। তীর সুযোগ 
সহধর্তিণী কপ্তরীবাঈ গান্ধী ও সছাকারামুক্ত মৌলানা মহম্মদ আলীকে মালাভূষিত 
করিয়া সভাস্থলে অভিনন্দিত কব! হইল। সভার কার্য আরম্ভ হইলে স্বয়ং মৌলানা 
মহম্মদ আলী কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া! উদ ভাষায় বক্তৃতা 
িত্েছিলেন। বাঙ্গালী ও মাপ্রাজী ডেলিগেটগণ উদ ভাষার সহিত সম্যক পরিচিত 


অতীতের কথা ৫৯, 


না থাকায় বড় অস্থবিধায় পড়িয়া গেলেন। লক্ষাধিক জোকেব বসিবার উপধো্গী 
বিরাট প্যাণ্ডেলে বিভিন্ন প্রদেশের ডেঙ্গিগেটদের আসন পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত 
করা ছিল। বাঙ্গালী ও মান্রাজী আমরা পাশাপাশি বসিয়া ছিলাম। মৌলান। 
সাহেবকে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একটি স্লিপ পাঠান হইল। 
শ্লিপটি আমি বক্তৃতামঞ্চে মৌলান! সাহেবকে দিয়া আসিলাম। তিনি গ্লিপটি এক 
নজরে দেখিয়া উদ্বৃতেই তাহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন । অতঃপর আমাদের দ্বিকে 
মুখ ফিরাইয়া বলিলেন__1/80195 200 732769] ৭61959669 91102.01360. 1026 
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অনেকেই হাপিয়া উঠিলেন। এবার তিনি তাহার ম্বতাঁবসিদ্ধ অনর্গল ইংরাঁজী ভাষায় 
প্রস্তাবটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । মৌলানা সাহেবকে এই আমি প্রথম দেখিলাম, 
তাহার সম্পাদনায় কমরেড ও হামদর্দ নামক ইংরাজী ও উদ্ুপত্রিক] দুইটি প্রথমে 
কলিকাতা হইতে প্রকাঁশিত হইত। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাগ্ডিতা ও রচনা- 
কৌশল দেখিয়! বড় বড় ইংরেজ পণ্ডিতগণও স্তম্ভিত হইতেন । কমরেড ও হামদদের 
বাকাবাণ সহা করিতে ন! পাঁরিয়! সরকার কাগজ ছুইখানা বদ্ধ করিয়া দেন এবং 
মৌঙ্সানা সাহেবকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। পরে কমরেড আবার দিল্লী হইতে 
প্রকাশিত হয়। আবার সরকার উহ] বন্ধ করিয়া দেন। কাউন্সিল প্রবেশের 
প্রস্তাবটি সমর্থন করেন দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু । বিরোধী দলের 
মাদ্রাজী জননায়ক রাজ! গোপালআচারী ও আরও কয়েকজন প্রস্তাবের বিকুদ্ধে বক্তৃতা 
করেন। ইতিমধ্যে জনাব মহম্মদ আলী জেল হইতে গাদ্বীজীর এক বার্তা পান, 
তাহাতে তিনি স্বপ্রযত্বে কংগ্রেসের এঁকারক্ষার কথা বলেন। অবশেষে জনাব 
আলীর প্রচেষ্টায় এক আপোষ প্রস্তাব গৃহীত হয়।, 

মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্ক্তিদের মধ্যে বারিস্টার সইফুদ্দীন কিচলু, ভাঃ মোহম্মদ 
আলম, মিঃ আসফ আলী, অকণা আসফ আলী, তোসদ্ধক আহম্মদ শিরোয়ানী, ডাঃ 
সৈয়দ মাহমুদ, লীমান্তের আবছুল গফুর খান, মৌলানা হোসেন আহম্মদ মাদানী, 
মৌলানা আহম্মদ সৈইদ, মৌলান1 আতাউল্লা সাহ বোখারী, মৌলানা হজরৎ সোহানী, 
প্রফেসার আবছুল বাঁরী রফি আছ,মেদ কিদোয়াই প্রমুখ বিশিষ্ট জননায়কগণ মূল 
প্রস্তাব সমর্থন করেন। আপোষ ও প্রস্তাঁব পাস হইয়া যাওয়ায় কংগ্রেসীদের পক্ষে 
কাউন্সিল প্রবেশের আর কোন বাধা রহিল না। কংগ্রেদের অধিবেশন শেষ হইল । 
আমর] আরও কয়েকদিন থাকিয়া! এই এঁতিহাসিক মহানগরীর অষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া, 


৬০ অতীতের কথ! 


যাইব মনস্থ করিলাম । অবশ্ঠ ইত্তিপূর্বেও আখি একাধিকবার দিল্লী আধিয়াছিলাম । 
দওগাত পত্রিকার কয়েক মংখ্যায় আমার তৎকাঁলীন ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত 
হইয়াঁছিল। 


(১৯) 
একি সেই দিল্লী, হায় 
এই সে নগরী 
যাহার সৌন্দর্ষে মুগ্ধ 
নিখিল ধরণী 
ভুতলে ছিতীয় স্বর্গ 
অমর বাঞ্ছিত 
মুসলমান সম্রাটের 
প্রিগ্» রাজধানী (কায়কোবাঘ ) 


এক শুক্রবারে এঁতিহাসিক জামে মস্জিদে জুম্নীর নামাজ আদায় করিলাম। 
গ্রীয় ৩০।৩২ হাঁজার লোক জমাতের সামিল হইয়াছিল। একত্রে ৬ হাজার লোক 
এখানে নীমীজ পড়িতে পাবে । সম্রাট সাঁজাহান-নি্িত এই বিশ্ববিখাতি মস্জিঘের 
বিশালতা ইহাতেই অনুমান কর! যাইতে পারে । মসজিদটি ঈষৎ লাল বেলে প্রস্তরে 
নিষ্সিত। মিনার ও তিনটি বৃহৎ গম্জ সুন্দর কাকুকার্ধমণ্ডিত। মস্জিদ্বের বিশাল 
চত্বরটির মধ্যস্থলে অজু করিবার জন্য প্রশস্ত হাউজ ও তিন দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার । 
পূর্ব দিকের বিশাল দরজাটি অদ্ভুত কাঁরুকার্ধমপ্ডিত। জুম্মার দিন সমআাট সপারিষদ 
এই দরজা দিয়াই মস্জিদে প্রবেশ করিতেন । এখন উহ] বন্ধ করিয়া! দেওয়! হইয়াছে। 
উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজ] দিয়াই লোকজন যাতায়াত করে। জামে মসজিদের 
ূর্ধ দিকের যমুনার তীরে বিশাল দিল্লী ছুর্গ অবস্থিত! লৌহনির্সিত সূ দুর্গঘধার 
গোরা প্রহতীরা পাঁহ!র1 দিতেন । আমরা গেট-পাল লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলাম । 
দেণয়ান-ই খান, দেওয়ান-ই আম, বঙমহল, শী্মহল প্রভৃতি স্থরযা অষ্টালিকাগুলির 
ক।ক্ষকার্ধ ও নির্মাণকৌশল দেখিশে, মোগলদের স্থাপত্যশিল্প যে কত উন্নত ছিল 
তাহা উপলব্ধি করা ঘায়। একজন গাইড আমাদিগকে এতিহাদিক স্থানগুলির 
বিবরণ ছডার মত আবৃত্তি করিয়! শুনাইতেছিলেন, তাছাতে ইতিহান যতটুকু ছিল, 
তাহার চাইতে গাঁলগল্প ছিল অধিক | তুষারশুভ্র মর্মরম্ডিত মতি মসজিদের দেওয়ালে 


অতীতের কথা ৬১ 


মর্মর প্রস্তরগুলির সংঘোগস্থলে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড বদান ছিল। তীক্ষ অন্ত্রের 
সাহায্যে পাথর কাটিয়া সেগুপি অপহৃত হইয়াছে । উহার চিন স্পষ্ট বিদ্যমান । গাইড 
স্বানগুলি দেখাইয়] বলিতে লাগিলেন : 
“ইয়ে যো দেখ তে হ্যায়, এহা যো জওহেরাঁত, থা 
ও ভরতপুরক। রাজ! সুরজমল জাঠনে লে গয়1।” 
কথা-কয়েকটি উচ্চৈঃন্বরে বপিয়া এদিক ওদিক ভাঁকা ইয়া তয়চকিত অন্থচ্চন্ববে 
সাবার তিনি বলিলেন £ 
“বাকী যো কুছ. রাহা ওহ. আংরেজ গভর্ণমেপ্ট |” 
তাহার বলার ভঙ্গী দেখিয়া আমরা সমস্বরে হাঁপিয়া উঠিলাম । এই মস্জিদচি 
আকারে ছোট, ইহা বাদশাহ বেগমদের নামাজের জন্য নিমিত হইয়াছিল । দেওয়াঁন-ই 
আম ও দেওয়ান-ই খাস সামিয়ানীর আকারে নির্সিত দুইটি দরবারগৃহ | দেওয়ান-উ 
খাস মর্মরমণ্ডিত ও সুন্দর কাককার্ধচিত। এইখানে একটি অন্ুচ্চ মর্মরবেদীর উপবে 
রক্ষিত ময়ূর সিংহাসনে সম্রাট উপবেশন করিতেন । এখন কেবল বেদীটিই রহিয়াছে 
দিল্লী লুষঠন করিয়া নাদির শাহ, যযুর সিংহাসনটি পারশ্যে লইয়া গিয়াছিলেন । 
দেওয়ালের কানিসে লতাপাতার ন্যায় শিল্পাক্ষবে খোদিত আছে-_ 
“আগর ফিরদৌন বরকয়ে জমিনস্ত 
হামে নত্ত হাঁমে নস্ত হামে নস্ত।” 
যদি দুনিয়ার কোথাও বেহেস্ত থাকে তবে তা এইখানে মনে হয় ॥ তখন এ 
গর্বোন্তির সার্থকতা ছিল। পূর্বদিকে দুর্গের পাঁদদেশ ধৌত করিয়া যমন! প্রবাহিতা 
ছিল, এখন অনেকখানি রিয়া গিক্সাছে। দক্ষিণ দিকে গভীর খাদ খনন করিয়া 
যমূনার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। খাল হইতে উত্তোলিত মাটি ছারা 
কৃত্রিম পাহাড় স্থত্টি করিয়া লাল প্রস্তরের গীথুনির দ্বার! সুদৃঢ় করা হইয়াছে । দুর্গ 
প্রাকারের উপরে শক্রর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বুরুজ নির্মাণ করা হইয়াছে। 
এই এঁতিহাঁদিক ইমারতগুলি বাতীত আরও দ্বিতল অট্টালিকা রহিয়াছে । 
সেগুলি সৈন্য ব্যারাক বলিয়া সাধারণের প্রবেশ নিবিদ্ধ। ছুর্গের উত্তর-পৃ্ 
কোণে “ভাদন, অবস্থিত। ইহ! স্থকৌশলে নির্ষিত। যমুনার পানি ঝরণার আকারে 
প্রবেশ করিয়া শীষমহল ও রঙমহলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হুইত। শীষমহল বাদশাহ ও 
বেগমদের আনাগার | দেওয়ালগুলি কীচের হার! মণ্ডিত বপিয়া একজন লোক ইহার 
মধ্ো "প্রবেশ করিলে চারিদ্িকের দেওয়ালে বহু ছবি প্রতিফপিত হয়। শুত্র মর্মর- 


৬২ অতীতের কথা 


নিশ্সিত জলাধারটির একদিক দিয়া নহরের পানি প্রবেশ করিয়া! অপর দিক দিয়া 
বহিয়া যাইত। বঙমহল অতুলনীয় লৌন্দর্যমন্তিত গৃহ । বিদেশী পর্যটকগণ ইহার 
শিল্পসৌন্দর্ধ দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হন। বাদশাহী কাগু-কারখানা চক্ষে না 
দেখিলে লেখনীর দ্বারা ৰর্ণনা কর] সম্ভবপর নহে। 


পুরাতন দিল্লী 

পুরাতন দিলী এখান হইতে এশার মাইল দূরে । ভারতের সর্বোচ্চ স্তত্ত কুতুব- 
মিনার এইখানেই অবস্থিত। দিল্লী অতি পুরাতন শহর। মহাঁভারতীয় যুগের 
ইন্্প্রস্ব হস্তিনাপুব পাঠান-মোগলদের দিলী বহ্ুদুরব্যাপী অতীতের ধ্বংসাবশেষ 
বুকে লইয়া বিমান আছে । সাহজাহানাবাদের দক্ষিণ পার্খে পুরাতন ধ্বংসাঁবশেষের 
উপরে ইংরাজের “নিউ দিলী' নিশ্তিত হইয়াছে। 

কুতুবমিনারের পথে সআরাট হুমায়ূনের সমাধি দেখিলাম । লাল পাথরের নিপ্িত 
সমাধিসৌধটির শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মনে হয় তাজমহলের পরিকল্পনা! এই লৌধ 
দেখিয়াই করা হুইয়াছিল। সম্রাট হুমায়ুন মস্জিদের আজান শুনিয়া তাড়াতাড়ি 
প্রাসাদ হইতে অবতরণকালে পদস্থলিত হইয়া নিম্নে পতিত হন । তাহাতেই তাহাব 
মৃত্যু হয় । ইহার সন্গিকটেই তোগলকাবাদের ধ্বংসস্তপ বিরাজমান । অনতিদববে হজরৎ 
খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মাজার । মর্মরমণ্ডিত সুন্দর সমাঁধিসৌধটি দিবারাঁত্র 
জনসমাগমে সরগরম । জিয়ারতের জন্য বহুদূর হইতে লোক আসিয়া থাকেন । খাজা 
সাহেবের মাজারের পার্থে সম্রাট সাজাহাঁনের প্রিয়তম] কন্তা জাহাঁনীরার সমাধি । 
উন্মুক্ত আকাঁশতলে অনচ্চ প্রস্তরবেষ্টিত সমাধিটির উপরে অন্য কোন আচ্ছাদন নাই । 
কবরের শীষদেশে নিয়লিখিত স্বরচিত কবিতাটি মর্মবকলকে খোঁদিত আছে-_ 

“বগৈর সবজ পোঁশদ কসে মাজারে মোর! 
কে কর পোণ গরীব হাসে গিয়াহে বশস্ত |” 

মূপাব।ন আন্তরণে আমার কবরকে কেহ আবৃত করিও না। দীন আত্মা লত্রাট- 
তনয়া জাঞানারার পক্ষে তৃণশয্যাই উত্তম। অনুচ্চ প্রস্তরবেষ্টিত কববের উপরে 
দা ঘাঁদ লাগাইয়! স্থথৈশ্বর্ষে লালিতা-পালিতা বিছুধী জাঁহানারর অস্তিম বাঁসনা রণ 
কবা হুইয়ীছে। 

অনতিদুরে কৰি আমির খসরু অনস্তনিপ্রায় শাপ়িত। ইনি হজবত নিজাম- 
উদ্দীণ আউলিয়ার পরমভক্ত ছিলেন। সম্রাট প্রিবাবের গোরস্বান “চৌষট্‌ খাস্বা” 


অতীতের কথা ৬৩ 


চন্দ্রাতপের আকারে চৌষট্রিটি মর খাম্বার উপরে নিমিত। নিকটেই কুতুবমিনীর । 
অতীত মুসলমান গৌরবের যৃক সাক্ষিরপে দণ্ডায়মান । মোগল আমলের পূর্বে সম্রাট 
আলতামাসের সময়ে আজ হইতে প্রায় সাত শত বৎল্র পূর্বে ইহার নির্মাণকাধ 
সমাধা হয়। কলিকাতাঁর “অক্টারলোনী” মন্থমেন্ট হইতে ইহা! অনেক উচ্চ । মিনার 
অত্যন্তরস্থ ঘূর্ণায়মান পিড়ি দিয়া ৩৭৯টি ধাপ অতিক্রম করিয়া আমরা মিনার শীষে 
আরোহণ করিলাম। প্রথম স্তর অতিক্রম করিতেই আমর] প্রীয় ক্লান্ত হইয়া 
পড়িলাম। কিছু বিশ্রাম লইয়া! আরও ৪টি স্তর অতিক্রম করিয়া শীষদেশে পৌছিতে 
হইল। কুতুবমিনারের উপরে আরও ছুইটি স্তর ছিল। ১৩০৪ লীলের ভূমিকম্পে 
ই স্তর দুইটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। বন্ধু জালালউদ্দীন হাঁসেমী তাহার এক পা লইয়া 
ক্রাচের সাহাযো আধমাঁদের সঙ্গে কৃতুৰ শীর্ষে আরোহণ করিয়া সকলকে আবাক করিয়া 
দিলেন। এক পা দিয়া তাহার সাইকেল চালনা আমর] দেখিয়াছি, কিন্তু কুতুব শীষে 
আবোহুণ সহজ কথা পহে। পাশেই কৃতুব-উল-ইস্লাম মসজিদের ধ্ংশীবশেষ ও 
পর্থীরাজের লৌহ মিনার অবস্থিত। 

পশ্চিম দ্রিকে অনতিদ্ুরে হজরত খাঁজ। কুতুবউদ্দীন বক্তিয়ার কাকির মাজার। 
ইনি ছিলেন হিন্দল ওলি হজরত খাঁজ মঈনউদ্দীন চিশতী ( রহঃ) প্রধান খলিফা ও 
খাজ! নিজামউদ্দীন আউলিয়ার পীর । কুতুব সাহেব সম্রাট আলতামাসেরও পীর 
ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত কুতুবমিনারের নির্ধাণকাধ সম্রাট ঝুতুবউদ্দীনা আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, সম্রাট আঁলতামাঁদ উহা শেষ করেন। অনেকে বলেন পীর কুতুব- 
উদ্দীনের নামান্সারে কুতুবমিনারের নামকরণ করা হয়। দিলীতে আরও বহু ওলি 
আবার মাজার আছে। সবগুলি জিয়ারৎ কব্ার সৌভাগ্য আমাদের হইয়| ওঠে 
নাই। সহযাত্রী বন্ধুরা অনেকেই কলিকাতায় ফিরিলেন। আমরা চার জন আজমীর- 
শরিফ পর্যন্ত যাইব বলিয়! দিল্লী ত্যাগ করিলাম । 

(5) 

জরপুর 

আজমীরের পথে জয়পুর | বাজপুতানার অন্তর্গত আধুনিক একটি হ্ন্দর শইব। 
দিনাজপুর জেলার বেড়ামালিয়া এস্টেটের জমিদারগণ জয়পুরনিবাসী। ভাহাদের 
সহিত আমাদের জমিজমার সম্পর্ক ছিল। আমরা জয়পুর নাঁমিয়া জমিদার রাধেলাল 
পাঁড়ে মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। ইহীরা কয়েক ভ্রাতা অতি সমাদরে 
গীমাদিগকে গ্রহণ করিষ্ন। ন্ববিখাত রাজা মানসিংহ জয়পুরের অদধ্বিপতি ছিলেন । 


৪ অতীতের কথ 


তখন রাজধানী ছিল অশ্বর। পরবর্তী কালে মহারাজা জয়সিংহ অন্থর পরিত্যাগ 
করিয়া! জয়পুরে নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন। জয়পুর প্র/চীরবেষ্টিত শহর । 
রাস্তাগুলি প্রশস্ত, সরল ও পীচ ঢালা। ছুই ধারের বাড়ী গুলি দ্বিতল অলিন্দশূন্য ও 
গোলাপী রঙে রঞ্চিত। রাস্তার চৌমাথায় ক্ষুপ্ধ একটি করিয়া পার্ক ও সাধারণের 
বিশ্রামস্থান। ম্বসজ্জিত বিপণিগুলি রাত্রে গান আলোকে উত্ভতানিত হইয়া জন- 
সাধারণকে আকধণ করে। পরদিন আমরা মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। 
সেখানে খাঁলি মাথায় অথবা ছা মাথায় দিয়! প্রবেশ নিষিদ্ধ । বাঙ্গালী আমরা মস্তক 
আববণের সঙ্গে বিশেষ পবিচিত নহি । একথপগু বস্ত্র মাথায় জড়াইয়া পাগড়ী করিয়। 
লইলাম । বিশাশ সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতবে প্রবেশ করা গেল। পা্ে 
'হাওয়! মহল" নয়তালা বিরাট অষ্টালিক। মহারাজার সর্বোচ্চ বিচারালয়। রাজ 
কাছারিতে বিচারক হাঁকিমগণ গদীর উপরে তা'কম়া ঠেস দিয়া নবাবী কায়দায় 
বসিয়া আছেন । আলবোলার দীর্ঘ নল ধুম উদ্গীরণ করিতেছে । আপাঁমী ফ'র- 
যাদী উপস্থিত, উকিল মোক্তারগণ ধুতির উপরে চাপকান ঝুলাইয়1 মাবায় মাড়োয়াড়ী 
ফ্লাটা বাঁধিয়া সওয়াল জবাব করিতেছেন । কাহারও পরণে যোধপুৰী পায়জামাও 
রহিয়াছে । বিশাল বাজবাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম । শুনিলাম জয়পুর রাঁজবংশে 
কয়েক পুরুষ যাবৎ সন্তান হয় নাই। পোস্ত লইয়! চলিতেছে। 

বর্তমান মহারাজা শ্যার মাধো সিং বাহাঁতুর নিজে পোস্তপুত্র । ইহার 
পিতা পোম্ব ছিলেন । নবাব স্যার ফয়েজ আলী খান বাহাছুর তখন জব্নপুরের 
প্রধানমন্ত্রী । দেওয়ান ছিলেন, বিখ্যাত প্রবাধী বাঙ্গালী সংসারচন্র দেন। 
উহাদের চেষ্ট।তেই জয়পুৎ পাজোর প্রীত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । সংসারচন্ত্র সেনের 
পুত্র অবধিনাঁশচন্দ্র মেন খ্যাতিমান পুরুষ) তীহাবরা! এখন এখানকার স্বায়ী বান্দা] । 
পরদিন সকালে জয়পুর রজোর পুরাতন রাজধানী ইতিছাসগ্রসিদ্ধ অস্থর শহর 
দেখিতে রওনা হইলাম ! রাঁধেলাল বাবুর হ্বন্দর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন গো-শকটটি 
আমাদিগকে দিলেন । তখনকার দিনে শহরে ঘোড়ার গাড়ী ও মঞফঃম্বলে সেই 
সনাতন গোশকট বাতীত অন্য কেন যানবাহনের বিশেস প্রচলন ছিল না। 
মোটর গাড়ী খুব কমই দেখা যাঁইত। জয়পুর হইতে অগ্থর প্রায় আট মাইল দৃর। 
পূর্বে রাস্তা স্থগম ছিল না। কুলদাকাস্ত মুখাজী নামক এক বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার 
পাহাড় কাটিয়া বর্তমান সুন্দর পিচঢালা রাস্তাটি নির্মাণ কবিয়াছেন। অম্ববর 
পাহাড় ও তছৃপরি স্বদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত নগ্র। রাজপ্রাসাদ একটি অনুচ্চ 


অতীতের কথা ৬৫ 


পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। চারিদিকে গভীর পরিখাবেস্টিত। রাজপ্রাসাদ দেখাব 
জন্য জয়পুর হইতে সরকারী অন্ুমতি-পত্র আনিয়াছিলাম। থানাদারকে উঠ! দেখাইলে 
তিনি প্রবেশের অনগমতি দিলেন । আমরা বিশাল সিংহন্থীর অতিক্রম করিয়া ধাপে 
ধাপে দিড়ি অতিক্রম করিয়] কাছারি বাড়ীতে পেছিলাম। 

অন্থর অধিপতি মহারাজা মানপসিংহ সআ্াট আকবরের আত্মীয় ও প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন। তাহার ধরবারগৃহ দিজীর “দেওয়ান-ই খাস” ও “দেওয়ান-ই আমের? 
অন্থকরণে নিমিত। আমন্রা আরও কতকগুলি সিড়ি ভাঙ্গিয়া পর্বতচুভায় অন্দর- 
মহলে পৌছিলাম। এখাঁনেও রঙমহুল শীষমহল ইত্যাদি সুন্দর গ্রাসাঁদ রহিয়াছে । 
শ্বেতমর্মর-নির্সিত অপূর্ব কারুকার্ধমণ্ডিত জনশূন্য এই পরিতাক্ত রাজপ্রাসাদটি 
অক্ষুণ্ন অবস্থায় আছে। পুশ্পোদ্ঠান ও ফোয়ারাগুপি শুষ্ক ও শ্রীহীন। এত উপরে কি 
উপায়ে জল সরবরাহ করা হইত বুঝিলাম না। জনকয়েক প্রহরী ব্যতীত এখানে 
আর কেহই বাস করে না। এক কালের জনকোলাহল-মুখরিত অন্বর নগরী আজ 
হ্বতপর্বস্ব । থানা, ডাকঘর ও সামান্য একটি বাজার ব্যতীত এখানে আর কিছুই 
নাই। থানাদীর লোকটি বড়ই ভদ্র। আমাদিগকে চা নাস্তা করাইয়া বিদায় 
দিলেন | সন্ধ্যায় জয়পুরে ফিরিয়। আসিলাম। পরদিন এখাঁনকার বিখ্যাত গোমুখী 
প্রত্রবণ দেখিতে রওন] হইলাম। পাহাড় দেখিয়া উহার দুরত্ব নির্ণয় করা বড় কঠিন। 
১০ মাইল দূরের পাহাড় দেখিয়া যনে হয় উহা! বুঝি এক মাইলের পথ। আমরাও 
এই বিভ্রমে পড়িয়াছিলাম। গোমুখী পাহাড়টি নিকটে মনে করিয়া পদব্রজে রওনা 
হুইয়াছিলাম। মাইলখানেক পথ অতিক্রম করিয়া দেখি, পাহাড় পূর্বের ন্যায় দূরেই 
রহিয়াছে । জিজ্ঞাসা জানিতে পারিলাম, আরও তিন মাইল অতিক্রম করিলে 
পাহাড় পাঞ্য়া যাইবে । শুনিয়া হতাশ হইলাম । ভাদ্র মাসের খর রোদ্রে শ্রান্ত ও ক্লান্ত 
অবস্থায় আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে মনে করিয়া ফিরিয়া আমিলাম। পরদিন 
আবার যাত্রা । এবার ঘোড়ার গাড়ী লইয়াছি। পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত 
হইয়া গাড়ী বিদায় দিতে হইল। পদত্রজে পর্বতাঁরোহণ করিতে হইবে। কবি 


বলিয়াছেন__ 
যেক'রেছে কোন দ্রিন গিরি আরোহণ 


সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেমন। 
কৌতুছলী মন ল্ইযা উঠিতে লাগিলাম। অনেকখানি চড়াই অতিক্রম করিয়া 
উত্রাই আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ নীচে নীমিতেছি। চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের 
অতীতের কথা-€ 


৬৬ অতীতের কথা! 


পর পাছাড়। পাহাড়গুলি তরঙ্গায়িত হইয়া! যেন অনস্তের সাথে মিশিয়া গিয়াছে । 
রাঁজ্পুতানার পাহাঁড়গুলি শুষ্ক ও বৃক্ষলতাশূন্য । প্ররুতির শ্যামল শোভা এখানে নাই । 
বৌদ্রদগ্ধ উত্তপ্ত প্রস্তরখগুগুলি পথিকের মনে বিভীধিকার সৃষ্টি করে। হঠাৎ একটি 
মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম । একটি পর্বতগাত্র হইতে গকুর মুখাকৃতি গ্রন্তর- 
খণ্ডের মধা দিয়া নির্মল জলধার! নির্গত হইয়া! শুন্র মর্মরনিপ্রিত একটি চৌবাচ্চায় পতিত 
হইতেছে । পরিপূর্ণ চৌবাচ্চাটি উপচাইয়া এ পানি নিম্নে আর-একটি জলাধারকে 
পূর্ণ করিয়া নিম্নাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে । চৌবাচ্চারির পার্েই শ্বেতমর্মর-নিক্সিত 
একটি ক্ষুব্ধ মন্দির আছে। চৌৰাচ্চাটির পানি এত পরিষ্কার যে পানির ৫1৬ হা 
নিচেও সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে | 

আমরা পর্বতারোহণে অত্যন্ত ক্লাস্ত হইয়াছিলাম। পরিষ্কার পানি দেখিয়া গোসল 
করার প্রবল ইচ্ছা হইল। গায়ের কাপড় খুলিয়া প্রস্তত হইতেছি এমন সময় জনৈক 
বাক্তি আম।দ্দিগকে বলিলেন--ইহা ম নাহাঁও সরকারকা মানা হায়। আমর] নিরাঁশ 
হইলাম । এমন সময় মন্দিরের পুরোহিত এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন বাবা, তোম লোগ কাহাসে তসরিফ লায়ে হো? বাংলা মূলুক সে 
দেখনেকে] লিয়ে আয়ে হো? উত্তরে বপিলাম_-'জী হা”! নিষেধকারী লোকটি প্রশ্ন- 
কর্তীকে জিজ্ঞাস! করিল-_বাংলা মুলুক কিধার হ্াঁয় বাবা? পুরোহিত উত্তর দ্দিলেন_- 
কলকাত্তা জানতে হো ?-_হা উহ তো বড়ই দৃর হ্ায়--তোম কেও ইন্লোগকো 
নাহানে মান! করতে হো? নাহাঁনে দো। আমাদিগকে বলিলেন__নাহাও বাবা 
তোমলোৌক । আমরা মহাঁনন্দে জামীকাপড় খুলিয়া পাহাড়ের গায়ে রাখিয়া নামিতে 
যাইতেছি, এমন সময় পুরোহিত একটি যষি হস্তে হাহা করিয়! আমার্দের দিকে 
দৌড়িয়া আসিতেছে দেখিলীম | আমরা তো অবাঁক 3 ৫ম ধিয়। আবার লাঠি দেখান, 
এ কেমন কথা । কিন্তু তিনি আমাদের দিকে না আসিয়া আমাদের জামাকাপড়গুলি 
বাদরের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য লাঠি লইয়া ছুটিয়াছেন। ভাগ্যে তিনি টের 
পাইয়াছিলেন । নতুবা বন্ত্রহরণের ফলে অর্ধদিগন্থর সাপ্গিয়া আমাদিগকে শহরে 
ফিরিতে হইত 


হিম শীতল 


স্বচ্ছ পানিতে গোসল করিয়া অতান্ত আরাম বোধ করিলাম। তকগুঞজহীন 
মকুমধ্ধ শুষ্ক পরত ভেদ করিয়া কে এই অমৃতনিশ্যনদিনী জলধারা আবহকাল যাবৎ 


অতীতের কথা ৬৭ 


প্রবাহিত রাখিয়া স্থানটিকে মনোরম শ্যামল শোভায় পরিণত করিপাছে! পাহাড়ের 
গ! বাসকপাতার জঙ্গল ও নাঁনা প্রকার লতাগ্ুল্মে সমাচ্ছন্ন। দলে দলে ময়ুধু ও 
হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে । জনকয়েক লাধু সন্ন্যাসী ধূপধুন। জালাইয়1 নিমীলিত 
নেত্রে ধ্যানে বপিয়া আছেন। তপোবনের কথা শুণিয়াছি, এবার বুঝি তাহা শ্বচক্ষে 
দর্শন করিলাম । মরুগ্রকুতির অন্তরালে সবুজের সমারোহ স্গ্টিকর্তীর অপূর্ব হ্ষ্টি- 
কৌশল । দলে দলে বানর পাহাঁড়ে বিচরণ করিতেছে । ইহারা কি খাইয়া জীবন 
ধারণ করে, খোদ] জানেন । এ বাজ্য প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ বশিয়া পশুপক্ষী ভয়শ্ৃষ্ঠ | 
ময়ূর, হরিণ ও বানর গুপি মাঁছষের হস্ত হইতে নির্ভয়ে খাছ গ্রহণ কৰিতেছে। আমরা 
সারাদিন তথায় অবস্থান করিয়া সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিলাম। জয়পুরের অন্যতম ভ্রষ্টব্য 
স্বান “বুামনিবাসবাগ” | মহারজার বৃহৎ উদ্যান ও পশ্ডশালাপ্র অনেকগুলি জন্ত 
জানোয়ার রক্ষিত অছে। মিউঙ্জিয়াম গৃহটি বৃহৎ না হইলেও সংগ্রহ মন্দ নহে। 
মহারাঁজ জয়পিংহ এবং আরও কয়েক জন মহারাঁজার তৈলচিত্র এখানে সমত্বে রক্ষিত 
আছে। মিশর দেশ হইতে আনীত কপকাতা যাঁছুঘরে রক্ষিত মমিটির অস্থরূপ 
একটি মমিও এখানে রহিয়াছে । 

শহরে কয়েকটি মসজি?ও দেখিলাম । এক শুক্রবারে নিকটের একটি মস্জিদে 
প্রায় পাঁচশত মুসভি সহ জুম্মীর নামাজ আদায় করিলাম । মুনলমানেরাও টুপি ও 
মাথায় মাড়োফ়ারী ফ্যাট! বাধিয়া থাকে । জয়পুরে মার্বেল পাথবের পাহাড় আছে। 
শ্বেত পাথরের প্লাস, থালাবাটি ইত্যাদি গৃহসঙ্জ|র সুন্দর সুন্দর বিবিধ উপকরণ এখানে 
পাওয় যাঁয়। এখানকার পুরাতন মাঁনমন্দির, মহারাজা! জয়পিংহের নির্সিত। 
স্থানীয় নাম “খণ্ডর মণ্ডর"। মহারাজা ছিলেন জ্যোতিবিদ প্ডিত। তিনি জয়পুর, 
দিল্লা, বেনারস, মথুরা ও উজ্জয়িনীতে পাঁচটি 'মানমন্দির নির্ষাণ করিয়াছিলেন । 
এইটিই সর্ববৃহৎ । তখন ক্ুর্ধের ছায়া দ্বার সময় নিরূপণ করা হুইত। আশ্চর্ষের 
কথা, আজও বর্তমান ঘড়ির সহিত ইহার হুবছ মিল আছে। ্থপ্রসিদ্ধ লমরখন্দ শহরে 
এইরূপ একটি মাঁনমর্খির রহিয়াছে । তৈমুরলঙ্গের পৌত্র উলুক বেগ পঞ্চদশ শতাঁবীতে 
ইহ] নির্মাণ কতরিস্াছিলেন | তিশিও একজন বিখ্যাত জ্যোতিবিদ ছিলেন । রাষ্ট্র 
বিপ্লব ও কালের প্রভাবে ইহা চাঁপা পড়িয়া যায়। রাশিয়ার জার নিকোপাসের 
আমলে এক যুবক প্রত্বতাঁত্বিক মাটি খুড়িয়া ইহ! আবিষার করেন । জয়পুরের মানমন্দির 
অষ্টাদশ শতাবীতে ভ্রির্ষিত। ক্ৃতরাঁং জয়পুরের মাঁনমন্দির শমরখন্দের মানমন্দিরের 
প্রায় তিন বদর পরে নির্তিত হইয়াছে। এপ্প্রদঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পরিব্রাজক 
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প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন--“সমরখন্দের মানমন্দিরটির সঙ্গে জয়পুরের 
মৃনিমন্দিরের সাদৃশ্ত দেখে সত্যই বিস্ময় বোধ ক'বেছিলুম'। পঞ্চদশ শতাবীর উলুক 
বেগ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর জয়সিংহ এই ছুই জনের সংযৌগ কোথায় কিভাবে হইল, 
তাহা এতিহাদিকর] বজিবেন। মনে হয়, তিন শতাব্দী পূর্বে মুসলমানদের নিগ্নিত এই 
মাঁনমন্দিরটি জয়পিংহের অজ্ঞাত ছিল না। আমর! আজমীর ধাত্রার জন্য প্রপ্তত 
হইতেছি, হঠাৎ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অসুস্থ হইয়া পড়াঁয় তাহাকে রাধেলাল বাবুর" 
তত্বাবধানে বাঁখিয়া তিন জন আজমীর রওয়ান। হইলাম । কথা হইল, আজমীর হইতে 
ফিরিয়। একত্রে দেশে রওয়ান! হইব । আমর! প্রায় সপ্তাহ কাল জয়পুরে ছিলাঁম। 
জমিদার বাঁবুরা আমাদের যে আদর আপ্যায়ন কবিষছেন, তাহা আজও স্মরণ আছে। 
আমাদের থাঁকিবাঁর জন্ত একটি দ্বিতল বাড়ী দ্িয়াছিলেন। একটি মুসলমান বাবুচি 
রাখিয়া রাজভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তাহার গাড়ীটি সর্বদা আমরা ব্যবহার 
করিতাম। ইহাদের আঁতিথেয়তাঁয় জয়পুরের প্রবাস জীবন আমাদের আনন্দে 
কাঁটিফ়্াছিল। যোধপুর-বিকানীর রেলপথের সংযোগ-স্থলে ফুলের জংশন । শ্রাহীন 
আরাবল্ী পর্বতমালা ও বালুকাময় মরুভূমির মধ্য দিয়া ট্রেন চলিয়াছে। মধ্যাহ্নে 
ভীবণ গরম হয়। ২1১টি নিম গাছ ও বাঁবল' গাছ ব্যতীত আর কোন বৃক্ষার্দী নাই। 
বিরল জনবসতি ও মরুময় প্রীস্তর | স্থানে স্থানে ইদারা হইতে বলদ-গরুর সাহাযে) 
পানি তুলিয়া স্বল্প পরিমাণ জমিতে আবাদের ব্যবস্থা হইয়াছে । বেলা ছিগ্রহরের পূর্বেই 
আজমীর পৌছিলাম। 
(২১) 

আজমীর 

ভারতে ইস্লাম ধর্মের অন্যতম প্রচারক হজরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির 
(রহঃ) পবিত্র সমাধিস্থান বলিয়া! আজমীর মুস্লিম তীর্ঘে পরিণত হইয়াছে। 
এই মহাপুরুষের রওজা জিয়ারত করার জন্য মুস্লিম জগতের বিভিন্ন স্বানি হইতে 
অসংখ্য নরনান্ী আসিয়া থাকেন। রেল স্টেশনে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে একদল 
তীর্থের পাণ্ডা আমাদিগকে ঘিরিযাঁ ধরিলেন। আমরা দিনাজপুর জেলার অধি- 
বাশী আনিয়া সৈয়দ নেসার আহম্মদ নামক এক প্রো ভদ্রলোক, তাহার হেফাজতে 
আমাদিগকে লইলেন। শুনিলাম, দিনাজপুর জেল] তীহার ভাগেই পড়িয়াছে। 
মাজার শরিফের খাদেমগণ সংখ্যায় বনু । তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দেশ 
ও জেলাগুলি ভাগ করিয়া লইয়ঃ সমাগত তীর্ঘযাত্রীদের উপর পৌরহিত্যের দাবী 
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করেন। আমরা পৈয়দ সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম । আান আহারের পধ্ধ বিশ্রাম 
লইয়া তিনি আমাদিগকে মাজার জিল্নারতের জন্য লইয়া গেলেন। আজমীর মরুভূমির 
বুকে পর্বতবেষ্টিত একটি সুন্দর শহর। তারাগড় পর্বতের সান্দেশে প্রাচীরবেহিত 
ভূমিতে মাজার শরিফ অবস্থিত। প্রস্তর্নিগনিত সুন্দর কাকুকাধখচিত প্রধান প্রবেশ- 
দ্বারটি সম্রাট আকবর চতুবগড় দুর্গ জয় করিয়া আনিয়! এই স্থানে স্থাপিত করেন। 
সেয়দ সাহেবের বাটার নিকট খিড়কি দরজা দিয়া আমর! প্রবেশ করিলাম ।, 
বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যস্থলে রওজা! গৃহটি কারুকার্ধথচিত চতুক্কোণ সবুজ রঙে 
রঞ্জিত। গম্বুজের চুড়াটি সুবর্ণমত্তিত। ক্ুর্ধকিরণে ঝলমল করিতেছে । আমরা 
ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মাজারের চাঁরিদিকে কারুকার্খচিত চীদদির রেলিং। 
উপরে চাঁদির চন্দ্রাতপ, বহু মুলাবান বন্খণ্ড দ্বারা কবরটি আচ্ছাঁদিত। আমর! 
মাজার জিয়ারত করিলাম । হজরত খাজা সাহেবের পবিভ্র চবিত্রমাধূর্য ও 
অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল। এখানে 
দিনরাত মহামেলা লাগিয়াই আছে। জাতিধর্মনিধিশেষে স্ত্রী-পুকষ সকলেই 
আঁসিতেছেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ কবরে সেজদ্রা কৰিতেছে। বহু মুসলমানকেও 
সেজদা করিতে দেখিলাম । “কবরে কেহ মেজদ| করিও না" এই বিজ্ঞপ্তি থাক 
সত্ব অজ্ঞ জনসাধারণ নিরস্ত হইতেছে না। পর্বতনিঃস্ছুত একটি বর্ণ মাজার 
শরিফের অনতিদূরে মর্ধরনিমিত একটি জলাঁধারে সঞ্চিত হইতেছে। বওজার পশ্চিন্ 
দিকে সআট আকবরের নিমিত লাল পাথবের মস্জিদ। রওজা সংলগ্ন, উদ্তর 
দিকের শ্বেতমর্মর-নিগিত স্থন্দর মস্জিদটি সআাট সাজাহান প্রস্তত কিয়! দিয়াছেন । 
দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের অবস্থানের জন্য রক্তপ্রস্তর-নিত্রিত কতকগুলি গৃহ আছে। 
লক্গরখানায় পোলাও পাকের জন্য ২টি বৃহৎ তামার ডেকচি পাশাপাশি পাথরের 
চুল্লির উপরে স্থাপিত রহিয়াছে । বড়টি সম্রাট আকবরের দেঁওয়1। উহাতে এক 
বারে একশত মণ চউল পাক হয়। দ্বিতীয়টি সম্রাট জাহাঙ্গীর দাঁন করিয়াছেন । 
উহাতে ৮* মণ চাউল পাক হইয়া থাকে । রজব মাসের প্রথম সপ্তাহে ওরস্‌ উপলক্ষে 
লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়, তখন দিবারাত্রি চুল্লি-ছুইটি জিতে থাকে । পোলাও 
পাক শেষ হইলে, খাদধেমগণ উপস্থিত জিয়ারতকারীদের মধ্যে উহা বিতরণ করেন। 
বাজারেও ইহ] বিক্রয় হয় । হিন্দ্-মুলমান নকলেই শ্রদ্ধার সহিত ইহ] খাইয়া থাকেন । 
শহরের অনতিদূরে আনাসাগর পর্বতবেষ্টিত হ্ুদ। হ্্দটির পূর্বদিকে খানিকটা 
নমতল ভূমির উপরে বাদশাহ, সাজাহান কর্তৃক নিষ্সিত “দৌলত বাগ' নামক হ্বন্দর 
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উদ্চানবাঁটিকা অবস্থিত। ঘাটের উপরে তীবুর আকারে নির্সিত মর্মরগৃহগুলি 
অপূর্ব কাকুকার্ধের নিদর্শন । এই কীত্তিমান সম্রাটের বন কীর্তি ভারতের বহু স্থানে 
রহিয়াছে । মরুভূষির বুকে, মনোরম উদ্যানটি তাঁহার অতুলনীয় কীতি। অদূরে 
একটি টিপার উপরে আজমীর ও মণড়োয়ার প্রদেশের শাসনকর্তা চিফ কমিশনারের 
বাসভবন । চৌহান বংশের বিখাত রাজা পৃথীর।জের রাজত্বকালে, হজরত খাজা 
সাহেব আজমীরে শুভাগমন করেন । এই হিন্দু রাজার বুকে বপিয়া, ইস্লাম ধর্ম 
প্রচারের কাহিনী ইঈতিহাঁন পাঠক গণের 'অবিদিত নাই । এ দেশে তখন মুসলমান 
ছিল না বলিলেই হয়। এই মাঁনবপ্রেষিক ম্হাপুরুষ মানুষের দুংখছুদশার কথা 
শুনিয়া স্থির থাকিতে পারতেন ন1। আর্তের মেৰা, দরিদ্রের দুঃখমোচন তাহার 
প্রধান কার্ধ ছিল। দুরাঁরোগা কঠিন পোগ তাহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে শিরামক় 
হইত। তীহার চত্রিত্রমাধূর্ধে আকৃষ্ট হইয়! দলে দলে লোক ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন। খাজা সাহেবের অলৌকিক কাহিনীর কথা শুনিয়া পৃর্থীরাঁজ 
সর্বদা শঙ্কিত থাঁকিতেন। ইচ্ছাঁসত্বে্ তাহার প্রতি অনদাচরণ করার সাহস 
পৃথ্থীবাজের হয় নাই, কিন্তু এই অবাঞ্ছিত লোকটিকে বিতাড়িত করিতে তাহার 
চেষ্টার অন্ত ছিল না। অবশেষে অমাত্যবর্গের পরামশে তিনি ত'হার গুরু 
অজয়পালকে হিম।লয় প্রদেশের সাধনক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া আঁনশিলেন। কিন্ত 
আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবীক্ষায় হারিয়া গিয়া! রাজগুরু অজয়পাঁল ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ 
করেন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। রাজগুরু মুসলমান হইয়াছেন শুনিয়া 
দলে দলে হিন্বু মুসলমান হইতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজের জেদ আরও বাড়িয়া 
গেল। সংযুক্তীহরণ লইয়া কনৌজের রাঁজা জয়টার্দের সহিত তাহার বিবাদ 
চলিতেছিল। খাঁজ সাহেব ইহা সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি স্থযোগ মনে 
করিয়। সাহাবুদ্দীন মৃহুত্মধ ঘোরীকে হিন্দৃহ্বান আক্রমণ কবিতে আমরণ জানাইলেন। 
সাহাবুদ্দীন ইতিপূর্বে পৃথথীবাজের সহিত কয়েক বার যুদ্ধ করিয়! পরাজয় বরণ 
করেন। খাঁজ! সাহেবের আমন্ত্রণে তিনি চিস্তিত হইয়া! পড়িলেন। পূর্থীরাজের 
সহিত শক্তিপর্ীক্ষা করিতে গেলে প্রচুর অর্থ ও সৈম্তবল প্রয়োজন, কিন্তু তখন 
তিনি একপ্রকার নিঃস্ব । তফসির কবিরের গ্রস্থক।র স্থবিখ্যাত ইমাম ফথরউদ্দীন 
রাজী ছয় লক্ষ টাকা দিয়া তাহাকে সাহাযা করিলেন। তিনি বিপুল সৈন্যর্দল 
গঠন করিয়া তিরৌরির যুদ্ধে পৃথথীরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সিংহাসন 
অধিকার করেন। 
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ভারতে মুগ্লমান রাজত্বের পত্তন হইল। খাজা সাহেব দীর্ঘকাল জীবিত 
ছিলেন। আজমীবকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি ইস্লাম ধর্ম প্রচার করিয়াছেন । 
তাহার পবিভ্র দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া আজমীর আজ পুণাতীর্ধে পরিণত হইয়াছে । 
১০ বৎসর পূর্বে যখন প্রথম জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আজমীব গিয়াছিল।ম তখন বঁওজ। 
প্রীঙ্গণে বাত্রিকলে বহু মোমবাতি জলিতে দেখিয়াছি, এবার দেখিলাম বিজলী 
বাতির ব্যবস্থা হইয়াছে । বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ বণিক ফজন্ম ভাই ইব্রাহিম কয়েক 
সহ টাকা বায় করিয়া ইহা করিয়া দিয়াছেন | সন্ধ্যাসমাগমে বিভিন্ন বর্ণের 
বিছ্যতালোক উদ্ভাসিত মাজার প্রাঙ্গণ অপূর্ব শোতা ধারণ কবে। মাঁজার- 
ংলগ্ন একটি কক্ষে হিন্দ্ঃ মুসলমান বাঁজা, নৰাধদের প্রদত্ত কতকগুলি স্র্ণ গোলক 
ও অন্তান্ত বহু মূলবান উপঢৌকন সযত্বে রক্ষিত 'আছে। ওরসের সময় ব্যতীত 
এগুলি বাহির করা হয় না। দতাঁদের ধ্যে জয়পুর, উদয়পুর, আলোয়ার, 
হায়দ্রাবাদ, টংক, রামপুর প্রভৃতির রাঁজন্যবর্গ বৃহিয়াছেন। মাজাঁরেল বহু ভূমম্পপ্তি 
রগিয়াছে। পরিচালকবর্গের ক্রটাতে উহার কতকগ্ুপি হস্তান্ত্ত হইয়া যায়। 
ভাবত স্বাধীন হওয়ার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেকু সৃত সম্পীন্তরগুলি উদ্ধার করিয়া 
উহ্নার স্প্দিচালনার বাবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সংবাদপত্রে পাঠকগণ ইহা অবগত 
অ।ছেন। তিন দিন আজমীরে অবস্থানের পর আমাদের 'আাশ্রয়দাতত| সৈয়দ 
সাহেবকে কিছু দক্ষিণ] দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

সৈয়দ সাহেবের আতিথোর কথা ম্মাজও আক্রাদের স্মরণ আছে। চতুর্থ 
দিনে আমর] জগ্নপুরে ফিরিয়া! আসিলাম। আগ্রার খিশ্ববিখাত তাজমহল দেখিয়া 
যাইব বলি আমাদের পূর্ব লঙ্কল্প ছিল। বাবুজীদের নিকট বিদায় লইয়া আমর আগ্র। 
যান্তা করিলাম । 


(২২) 


আগ্রা £ ভাজমহল 

যথা! সময়ে আগ্রা পৌছিয়া স্টেশনের নিকটে একটি হোটেলে আশ্রয় লইলাম। 
ফোট স্টেশন হইতে তাজমহন্ের দুরত্ব প্রায় ছুই মাইল। তখন বিক্লার প্রচলন হয় 
নাই। আঁমরা জনপ্রতি ছুই আনা ভাড়া স্থির করিয়া এক্‌কা গাড়ীতে রওনা 
হইলাম । কুইন্স্‌ গণ্্ডেনের মধ্যে দিয়া সুন্দর পীচঢাল রাস্তা হইলেও, এক্‌কা] 
গাড়ীর ঝাঁকুনি আমাদের পেটে বাথা ধরাইয়া দিল। পদত্রজে আসিলেও আয়ামে 
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আসিতে পারিতাঁম বলিয়া মনে হইল। তাজের সদর গেটে গাঁড়ী লাগিলে, আমরা 
তিতরে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁজের দ্বিতীয় গেটটি নয়ন- 
গোচর হইল। রক্তপ্রস্তরে-নিমিত স্থন্দর কারুকার্খখচিত অট্রালিকাঁটি দেখিয়া 
অনেকেই তাজমহল বলিয়] ভ্রম করেন। এই বিশাল দরজাটির মধ্য দিয়া সম্মুখে 
তাকাইলেই দেখিবেন, তুষারশুভ্র উজ্জলকায়া তাজ যমুনার তীরে নগৌরবে 
দণ্ডায়মান বহিয়াছে। 

দ্বিতীয় গেট হইতে তাঁজের দুরত্ব উত্তর দিকে প্রায় একশত হাত হইবে । 
পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তৃতি ইহার অনেক বেশী, এই গ্রশস্ত ভূমিখণ্ডে তাজের পুণ্পো্যান । 
দ্বিতীয় গেট হইতে তিন ফুট চওড়া বক্তপ্রস্তরে-নির্সিত সমান্তরালভাৰে দুইটি বাস্তা 
তাজের গাজ্ে মিশিয়াছে। বাস্তা-ছুইটির মধ্যস্থলে ক্ষুত্ব পিরামিড আকারে বিলাতি 
ৰাউগাছের সারি । মধো মধ্যে কয়েকটি শ্বেতমর্মর-নিগ্সিত হাঁউস্‌ ও ফোয়ারায় 
প্রশ্ফুটিত পদ্মফুল ও বিভিন্ন রডের মৎ্স্ত খেলা করিতেছে । উদ্যানের পশ্চিম সীমান্তে 
রক্তপ্রস্তরে-নিমিত স্বদৃশ্ট মস্জিদ। পূর্ব সীমান্তে মস্জিদের অনুপ নিক্সিত 
তস্বিখানা। মস্জিদ হইতে তস্বিখানা পর্বস্ত ৩ ফুট উচ্চ লাল পাথরের একটি 
ভিত। এই ডুইটি গৃছের দূরত্বের ঠিক মধ্যস্থলে লাল পাথরের ভিতরে উপরে তের 
হাঁত উচু মর্মরের ভিত। তাহার উপর তাঁজমহল অবস্থিত। দুই পার্থের মর্যর 
শিড়ি দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। প্রশস্ত সমচতুক্ষোণ ভিতের ৪ কোণায় 
চারিটি মর্মরনিগিত মিনার | মিনার-চারিটির সৌন্দ্ধ ও গঠন-পরিপাট্য মুসলিম 
স্থাপত্যশিল্পের অনুপম অবদান | এই ভিতের ঠিক মধ্যস্থলে ওাঁজমহল অবস্থিত । 
গৃহটির আপাদমস্তক উজ্জল শ্বেতমর্মরে নিসিত। চারিদিকে চাঁরিটি দরজা, দক্ষিণ 
দরজা ব্যতীত তিন দিকের দরজীগুলি মর্শরের জাপি দিয়া আবুত। দরজার 
নিচ হইতে উপরের খিলান বেষ্টন করিস হরাইক়্াসিন খোঁদিত রহিয়াছে । 
উজ্জল শ্থেতমর্জর খোদাই করিয়া চীন দেশ হইতে আনিত “সঙ্গে মুসা নামক 
উজ্জল কৃষ্ণ মর্মবের আরবি তোগরা অক্ষর প্রপ্তত করিয়া তাজের গায়ে সঙ্গিবেখিত 
কর! হইয়াছে। উজ্জল শ্বেতমর্মরের উপরে উজ্জ্বল কৃষ্ণ মর্নবের অক্ষরগুলি 
শিল্পনৈগুণ্যের আশ্চর্য নিদর্শন। দরজার পূর্বপ্রান্তে সরাইয়াসিন আরভ হইয়াছে। 
উপরের খিলান ঝেষ্টন করিম দরজার অপর পার্থে শেষ হইয়াছে । অক্ষরগুলি 
সমান ভাবে এরূপ নৈপুণ্যের সহিত বসান ভুইয়াছে ঘে, দেখিলে অবাঁক 
হইতে হয়। শিল্পী আবুল হুক সিবাজী কর্তৃক ইহা খোদিত হইয়ছিল। আমর! 
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তাঁজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম ।* সম্মুখে পাশাপাশি শ্বেতমর্মরক্নত্তিত দুইটি 
কবর। কবরের ঝেষ্টনীটি মর্মরজালি দিয়া প্রত্তত করা হইয়াছে। বেষ্টনীটির 
কারুকার্ধ ও নির্যাণকৌশল দেখিলে আশ্র্ধ হইতে হয়। কবর-ছুইটির শিরোভাগে 
২টি বড় আকারের গোঁলাপফুল প্রস্তত করিয়! রাখা হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে উহা! 
আসল গোলাপ বলিয়া ভ্রম হয় । ফুল-ছুইটির ন্বীভাঁৰিক বঙ ফুটাইয়া তুলিতে বিভিন্ন 
রঙের প্রস্তরখণ্ড এমন স্থকৌশলে সন্িবেশিত করা হইয়াছে দেখিলে বিশ্ময়ৰোধ হয়। 
ভিতরের দেওয়ালে পবিজ্র কোরান শরিফের স্থবা আল ফাঁতাহ, আল নাস্কীক, 
আল বাইয়োনাত খোদ্দিত আছে । 

তাজমহলে কোন বঙের কাজ নাই। সমন্তই বিভিন্ন রঙের পাঁথর ৰূসাইয়া 
তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে । আমর! মৃত্তিকার অভ্যন্তরে 
আসল কবর জিয়ারতের জন্য গাইডের সাহাধ্য লইঞ্াম। সিড়ি বাহিয়া ভিতের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইল । গাইড মোমবাতি জবালাইয়। আগল কৰর-দুইটি 
দেখাইপেন | আমরা জিয়ারত করিয়া বাহিরে আসিলাম। ভূবনবিখ্যাত 
তাজমহলের অতুলনীয় সোন্দর্ষের বর্ণনা শ্পামার মত অকবি লেখকের পক্ষে সম্ভব 
নঘ। পৃথিবীর বিভিপ্ন দেশ হইতে অগণিত নরনারী তাজনর্শনে সমবেত হইতেছেন । 
সর্বদাই দর্শনার্থীদের মহাঁমেলা লাগিয়া আছে। মমতাঁজমহলকে সাজাহাঁন অত্ন্ত 
ভাঁলবাসিতেন। দাক্ষিণীতোর বোরহানপুরে অষ্টম সন্তান প্রসবকালে মমতাজ 
ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি নাঁকি স্বামীকে অন্থরোধ করিয়াছিলেন 
--আমাঁর সমাধির উপরে এমন একটি সৌধ নির্মীণ করিবে যাহার মৌন্দর্ষে আক 
হইয়া দেশবিদেশ হইতে জনশাধারণ এখানে আসিবে ও আমার আত্মার কল্যাণ 
কামনা করিবে 1 প্রেমিক সাজাহান প্রিয়তম] পত্বীর শেষ অন্ুবোঁধ বক্ষ! করিয়াছিলেন। 
তাই আজ তাজ ছুনিয়ার বুকে প্রেম ও প্রীতির অপূর্ব নিদর্শনস্বর্ূপ যমুনার তীরে 
দপ্ডায়মান রহিয়াছে । বিখ্যাত ফরাশী ভ্রমণকার্ী টাভারনিয়ার বলিয়াছেন_আমি 
তাজমহলের নির্মাণ আরম্ভ ও শেষ দেখিয়াছি 

বিশ হাজার লোক বাইশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া! উহার নির্মাণকার্য সমাধা 
করে। প্রধান মিস্ত্রি ঈশা খা, আমান খা, মোকবরামাৎ খা ও আরও অনেকে 
ছিলেন । ইহাদের বেতন তখনকার দিনে মানিক পাঁচশত টাকা ছিল। টাভারনিয়ার 
সাহেব পাচ বার ভারতে আসিয়াছিলেন। আমর সমস্ত দিন অন্সাত ও 
"অভুক্ত থাকিয়! তাজমহলের পৌন্দর্ঘ উপভোগ করিয়াছি। তখন শরৎকাল। 


৭৪ অতীতের কথ! 


কলনাদিনী যমুনা তাঙ্গের ভিতের প্রাস্ত্দেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হঈতেছে। 
শারদীয় জ্যোৎন্ায় তাজের প্রতিবিন্ব যমুনার নীল জলে প্রতিফলিত হইয়া ঢেউয়ের 
সঙ্গে, আনন্দে নৃত্য করিতেছে । তুষারশুত্র মর্মর গন্জটি জ্যোত্ন্নালোকে 
উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব দৃশ্টের স্ট্টি করিয়াছে । তরঙ্গায়িত যমুনার লীল জলে 
বৃত্যুপরায়ণ তাজের অপূর্ব দৃশ্য আমাদিগকে আত্মহারা করিয়াছিল। অনেক 
রাত্রে তাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। তাজের 
মূলাবান প্রস্তরগুলি এখন আর নাই। উহ] দস্থাগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। 
ইংরজ সরকার বিভিন্ন রঙের কাচ বসাঁইয়া দিয়া পূর্ব সৌন্দর্য বজায় রাখিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। আশ্রীর অন্যতম ব্রষ্টব্য যমুনার অপর পারে এতমা'তদ্দৌলার 
সমাধি সৌধ । সমাধিছির কার্য ও গঠননৈপুণ্য অতি চমৎকার । শ্বেতমর্মর- 
নির্সিত সমাধি মন্দিরটির গঠনশ্রণালী ও শিল্পনৈপুণ্য ঠিক মোগল স্থাপত্য শিল্পের 
রূপ নহে । ইহাতে সারাসানীয় শিল্পের ছাপ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আকারে 
ইহা তাঁজমহল অপেক্ষা ছোঁট। সাম্রাঙ্জী নূরজাহানের পিতা মির্জী গিয়াস বেগ 
এখাঁনে শাসিত আছেন । কোঁন কোন এতিহাপিক ইহার কাকুকার্ধ ও সৌন্দর্য তাঁজ- 
মহল অপেক্ষাও শ্রেঠ বলিয়া মনে করেন । পর দিন আমর! পাঁশপোর্ট সংগ্রহ করিব 
আগ্রা দূর্গে প্রবেশ করিলাঁম। দিল্লী দুর্গের অনুরূপ লাল প্রন্তর দ্বারা ইহ] যমুনার 
তীরে নিশ্রিত হইয়াছে । সআাট সাঁজাহান শেষ বয়সে এই দুর্গের অভান্তরে নগিনা 
মস্জিদে পুত্র গুরঙ্গজেব কর্তৃক নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা 
সর্বদা পিতার পাশে খাকিয়া তাহার পরিচর্ধা করিতেন ও তাহাকে সাস্বনা দিতেন। 
গাইড সম্রাটের অবস্থানের স্বানটি আমাদিগকে দেখাইজেন। এখান হইতে তাজের 
অনুপম দৃশ্ত নয়নগোচর হয়। ভগ্রহৃদয় সম্রাট বিনিদ্র রজনী তাজের পানে তাকাইয়া 
অতিবাহিত করিতেন । এখানকার মতি মস্জিদটি দিলীর মতি মসজিদ অপেক্ষা 
আকারে বৃহৎ এবং উজ্জল শ্বেতমর্মরে নির্সিত। দিল্লী ছুর্গের অনুরূপ দেওয়ান-ই 
খাস, দেওয়ান-ই আম, বউমহল ইতাদি সৌধ এখানেও নির্মিত হইয়াছে । গাইড 
রঙমহলের দীর্ঘ ছাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইহাতে কড়ি বরগ! 
কিছুই নাই। গুেখন সিষেপ্টের প্রচলন ছিল না। অথচ দীর্ঘ সমতল ছাঁদটি কোন্‌ 
মনলার ছার! প্রস্তুত হুইয়] দীর্ঘকাল ঘাঁবং অক্ষত অবস্থায় আছে ভাবিলে বিস্মিত 


হুইতে হয় । 
দুর্গের অভান্তর হইতে একটি ন্ুড়ঙ্র পথ যমুনা নর্দী পর্বস্ত চলিয়া গিয়াছে । 


অতীতের কথা ৭€. 


হুড়ঙ্গ পথে আলো! প্রবেশের জন্য একটি ধুসর বর্ণের বৃহৎ প্রস্তর দন্গিবেশিত করা 
হইয়াছে । আশ্চর্যের কথা ম্বাভাবিক রঙের প্রস্তরথণ্ডের মধ্য দিয়া সুর্ধালোক 
প্রবেশ করিয়া সুড়ঙ্গ পথটিকে আলোকিত করিয়াছে । পুন: পুনঃ অবাঁক বিষ্ময়ে 
প্রস্তরটি নাঁড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পায়িলাম না । আমর! 
দুর্গের অন্যান্য দর্শনীয় জিনিসগুগি দেখিয়া বাঁপায় ফিরিলাম। পরদিন আগ্রা হইতে 
ছয় মাইল দুরে সম্রাট আকবরের সমাধি দৌধ দেখিবার জন্য সেকেন্দ্রা ষাত্রা করিজাম। 
রাস্তায় দেখি বড় বড় পাঁনিফল বিক্রয় হইতেছে। আমরা ছুই আনা মূল্যে উহ্বাগ 
একমের খরিদ করিয়া লইলাম। গরমের দিনে ঘর্মাক্ত কলেবরে উহ! আমাদিগকে 
অমৃতের স্বাদ দিয়াছিল। সমাধির প্রবেশদ্বারটি অতি বিশাল। সমাধি সৌধের গঠন 
প্রণালী ভিন্ন ধরনের ব্রিতল সামিয়শনার আকারে নিম্রিত। দ্বিতীয় স্তরটি প্রথমটির 
অপেক্ষা এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা ছোট । নির্ধাণকৌশল চমৎকার । ধাঁহার 
দুর্দান্ত প্রতাপে একসময় সমগ্র ভারত কম্পিত হইত, নিজে লেখাপড়া না জানিয়াও 
ধাহার অতুলনীয় প্রতিভা এক বিদ্ময়ের বস্ত ছিল, স্ধী সমাবেশে, দরবারে নিও রতন 
গঠন করিয়া যিনি দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ সগৌরবে এদেশের শাঁদনদণ্ড পরিচালন! 
করিয়াছিলেন, দেই মহান সম্রাট আকবর আজ এইখানে অনস্তনিদ্রায় নিত্রিত। . 
ধাহার অঙ্গুলি ছেলনে একসময় ধরণী কম্পিত হইত, আজ তাহার অন্তিয শয্যা অসংখ্য 
চাঁমচিকার আবাঁসস্থলে পরিণত হইয়াছে । কালস্ত কুটিল গতি। আমরা আগ্রার 
স্বৃতি বুকে লইয়া কলিকাতীর ফিরিয়া আসিলাম। 


(২৩) 
কাউন্সিল প্রবেশ 


দিল্লীর সিদ্ধান্ত অন্ুসারে স্বরাঁজা দল কাউন্সিল প্রবেশের তোড়জোড় আরস্ত' 
করিয়া দিলেন। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে নিজ দলের প্রার্থ মনোনীত করিয়] নির্বাচনে 
দাড় করাইলেন। নির্বাচন-পর্ব শে হইলে দেখ! গেল অধিকাংশ আসনগুলি স্বরাজ 
দল দখল করিয়াছে । শুধু কাউন্সিল নির্বাচন নহে, লোকাল বোর্ড, জিলা বোর্ড ও 
অন্তান্ত স্বায়ভশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির অধিক সংখ্যক সদস্যপদ তাহাদের দখলে 
আসিয়াছে । কলিকাতা কর্পোরেশনের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান স্বরাজ দলের অধিকারে 
আদিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞন দাশ মেক্সর ও জনাব শহীদ স্থরাঁবদি ভেপুটা মেম্র 


৬ অতীতের কথা 


এবং সুভাষচন্দ্র বন্থ কলিকাতা করপোরেশনের চিফ একৃজিকিউটিভ অফিসার নিষুক্ত 
হইলেন । এই বৎসর (১৯২৩-২৪) দেশবন্ধু মুসলমানদের ন্যাঁধ্য দাবী শ্বীকার করিয়া! 
একটি চুক্তি সম্পাদিত করেন। উহাই “বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। ন্বরাঁজ্য দল চুক্ধি 
অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের দাবী হ্বীকার করিয়া আঁসন বণ্টন করিয়া 
ছিলেন। কাউন্সিল আসেরিতে সংখ্যাধিক্যের ফলে ইংরেজ সরকারকে নাজেহাল 
হইতে হইয়াছিল। দেশের স্বার্থবিরোধী আইন সরকাঁর পাঁস করিতে পারে নাই। 
বড়লাটের অভিন্যান্স ছারা তখন শীসনকার্ধ পরিচালিত হইতেছিল। 


€কোকনদ্দ কংগ্রেস 


দিল্লীর শ্পেশীল অধিবেশনের পর ক'গ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ১৯২৩ সালের 
ডিসেম্ছর মাসের শেষে অন্্রদেশের কোঁকনদ শহরে বসিবে বলিয়া! স্থির হইয়াছে । 
মৌলানা মহম্মদ আলী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন । আমরা অধিবেশনে যৌগ- 
দানের জন্য কোকনদ রওনা হইলাম। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্টামলকোঁট জংশন 
হইতে একটি শাখা লাইন কোঁকনদ পর্বস্ত গিয়াছে। কোকনদ পৌছিয়! বেঙ্গল 
-কাম্পে আশ্রয় লইলাম। তালপাঁতার বেড়া ও ছাউনি দরিয়া ডেলিগেট ক্যাম্পগ্ুলি 
প্রস্তত হইয়াছিল কোকনদ সমূদ্রতীরবর্তী বিখ্যাত বন্দর। সভাপতি মৌলান! 
মহম্মদ আঁলীর অভ্যর্থনা উপলক্ষে রাজকীয় শোভাযাত্রার দৃশ্ত একটি দেখিবার মত 
ছিল। ৩০শে ডিমেম্বর প্রথম অধিবেশন বমিল। সভাপতি মৌলান! সাহেবের 
মুদ্রিত দীর্ঘ অভিভাষণটি পাঠ করিতে দীর্ঘ সময় লাঁগিল। ইংরেজী, উদ" ও হিন্দি 
ভাষায় একটি বিরাট পুস্তকাকাঁরে অভিভাঁষণটি মুদ্রিত হইয়াছিল। , ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ হইতে এমনকি ব্রন্মদেশ হইতে প্রতিনিধি আঁসিয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের সংবাঁদপত্রের প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোঁগদ!ন করেন। কতিপয় 
সন্কীণর্যন! হিন্দু ডেলিগেটদের ছুষ্ট মানসিকতার জন্য দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমানের মিলন- 
সেতু “বেঙ্গল প্যাক্ট' এই অধিবেশনে বাতিল করা হয়। মুদলমান ডেলিগেট, এমনকি 
রাজ] গোপাঁলাচারি প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় হিন্দু ইহাতে মর্মাহত হন। 
স্বয়ং দেশবন্ধু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন-__এদেশের ভবিস্তৎ অন্ধকার। এই ঘটনার পর 
হইতে মুসলমান ডেলিগেটগণ সঙ্বীর্ণমন! হিন্দু ডেলিগেটদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়! 
(ফেলেন । 


কোকনদ সমুন্রতীববর্তী বন্দর হইলেও নিকটে বড় জাহাজ ভিড়িবার স্থবিধ! 


অতীতের কথা ণগ 


নাই বলিয়া ইহ বহির্বাণিজোর অন্থকুল নছে। সমুদ্রতীববর্তী প্রশস্ত রাজপথটির 
বিশ্রামস্থানে বসিয়া বিন্ময় বিস্ফারিত জোঁচনে হুধালৌকের অনুপম দৃশ্য অবলোকন 
কবিলাম। বাত্যাবিক্ষুদ্ধ উত্তাল তরঙ্গরাশি আমাদের সন্মুখের বেলাভূমিতে আছড়াইয়। 
পড়িতেছে। শেৌ। শো শব্ধে বাতাস বহিতেছে। বিক্ষিপ্ত জলকণা হুর্যকিরণে 
প্রতিফলিত হইয়! মুক্তাবিন্দুর স্তায় শোভা পাইতেছে। আমরা আত্মহার1 হইয়া 
এই দৃশ্য উপভোগ করিলাম। এ দেশের পুরুষরা লুক্ষি পরিধান করিয়া থাকে । 
গলায় শার্টের উপর নেকটাই বীধে। মেয়েরা আমাদের দেশের পুরুষদের ন্যায় 
কাছা দিয়া শাড়ী পরিধান করে। পর্দার কোন বালাই নাই । মেয়ের! অপেক্ষা- 
কৃত ফর্সা এবং উত্তম স্বাস্ত্বোর অধিকারী । ভাষ! তামিল ও তেলেগ্ড। হিন্দি অথবা 
উদ্দু মুসলমান ব্যতীত আর কেহ জানে না। ইংরেজী ভাঁষা কিন্তু বহুল প্রচলিত। 
অশিক্ষিত মুটে-মজুর গাড়োয়ান কাজ চালাইবার মত ইংরেজী বলিতে পারে। 
মা্রাজে ইংরেজরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। দীর্ঘ দিন ইহাদের সংস্পর্শে 
থাকিয়া বোধহয় ইহারা ইংরেজী ভাষা মোটামুটি রপ্ত করিয়া লইয়াছে। সমুদ্র- 
তীববর্তী বন্দরে ভীষণ শীতের আশঙ্কা করিয়া আমরা লেপ-তোশক বাঁধিয়া 
লইয়াছিলাম। এখানে আসিয়া দেখি বৃথাই বোঝা বহন করিয়াছি। পৌষ মাস 
অথচ শীতের প্রকোপ নাই বলিলেই চসে। এদেশে মুসলমান কম হইলেও শহরে 
কয়েকটি মস্জিদ দেখিলাম । কয়েকজন মুনলমান ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়া 
বুঝিলাম ইহারা অবস্থাপন্ন সংখ্যালঘু লইলেও মর্ধাদা '৪ প্রতিপত্তি লইয়া! ৰসবাঁস 
করিতেছেন। ভাত এ দেশের প্রধান খাদ্য । ভাক্তার পটাভী সীতাবামিয়! স্থানীয় 
প্রধান কংগ্রেস নেতা । কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে আমরা কণিকাতায় 
ফিরিয়া আদিলাম । 


(২৪) 
হিন্দু-মুগলমান দাজ। 
হিন্দু মহাঁসভার কার্যকলাপ, আর্ধসমাজীদের শুদ্ধি আন্দলোন প্রভৃতি দেশের 
আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান 
দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছিল। ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতায় হিন্দু 


মুসলমানে দাঙ্গাহার্জাম! শুরু হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানে সংঘর্ষ 
চলিতেছিল। অবস্থা এমন গুরুতর হইল 'ঘে হিন্দুদের সহিত মিলিয়া মিশিয়] 


“এট অতীতের কথা 


স্বাধীনতা-আন্দৌলন পরিচালন! করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয্না উঠ্ঠিল। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিফ অফিসার জনাব হাজী আবছুর রশিদ 
সাহেবের পার্ক সার্কাস বাদতবনে এক ঘরোয়া! বৈঠকে মিপিত হইবার কথ। হইল, 
আমরা মুপলমান কম্সিগণ জনাব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের সঙ্গে 
বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া আলোচন1 করিয়া কর্তব্য স্থির করিব। মৌলানা 
সাহেব তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আঁসিলে হাজী সাহেব 
তাহার সহিত আলোচনা করিয়া একটি বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করিবেন ও 
আমাদিগকে জীনাইবেন | প্রায় ২ সপ্তাহ পর হাজী সাহেবের পত্র পাইলাম । 
বৈঠকের নির্ধারিত তারিখে আমাদিগকে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। প্রার্দেশিক কংগ্রেল কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য নির্ধারিত 
তারিখের পরদিন একটি সভা আহ্বান করিক্মাছেন। বাক্তিগত কোন কারণে আজাদ 
নাহেবের পবামর্শপভায় যোগদাঁন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না মনে করিয়া 
পরদিন কংগ্রেসের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে রাত্রির ট্রেনে কলিকাতা রওয়ানা 
হইলাম। হিলি স্টেশনে মৌঃ আবছুল্লাহিল বাঁকী দ'হেবের সহিত ট্রেনে সাক্ষাত 
হইল। তিনিও বিশেষ কাজে আবদ্ধ থাকায় পরামর্শসভায় ঘোগদান করিতে পাঁরেন 
নাই। উভয়ে একত্রে কলিকাতায় পৌছিলাম। তবানীপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসে 
পৌছিয়! পৈয়দ জালা'লউদ্দীন হাপেমী, মৌলভী শামস্উদ্দীন আহমদ প্রভৃতির নৃহিত 
দেখা হইল। মৌলানা মাছেব হাসেমী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন__গতকাঁল 
আজাদ পাহেবের বাড়ীর মিটিং-এ কি আলোচনা হইল? হাঁসেমী সাহেব ছি ছি 
করিয়া উঠিলেন। বলিলেন-_আমরা সারা বাংলার নেতৃস্থানীয় ২৫।২৬ জন লোক 
মৌলানা সাহেবের বাড়ীতে গিয়া সাক্ষা্প্রার্থী হইলাম। তিনি ফুরসত নাই 
বলিয়া আমাদের সহিত দেখ! করিলেন না। আমরা দুঃখিত হ্বদয়ে ফিরিয়া 
আপিলাম। এই কথাবাত« সময» দেশগ্রিয় যতীশ্রমোহন সেনগুপ্ত তথায় উপস্থিত 
হইয়া আজাদ সাহেবের মিটিং-এ কি আলোচনা হইল জানিতে চাঁহিলেন। হাসেমী 
সাহেব পূর্বের কথ! পুনকাঞ্ত করিপেন। দেনগ্প্ত সাহেব বলিলেন-_আপনারা 
আজাদ সীছেবকে পূর্বে ফোন করিয়া দেখ! করা অন্থমতি লইয়াছিলেন কি? 
হাসেমী সাহেব উত্তরে বপিলেন--সে কথ! তো! ভাবিয়া দেখি নাই। সেনগ্রপ্ত সাহেব 
হাঁপিয়া বলিলেন- আজাদ সাহেবের বাস্তবিকই ফুপ্সত নাই। তিসি এও কাজে 
ব্যস্ত থাকেন যে নির্ধা্িত পময় ব্যতীত কাহারও সহিত দেখ! করিতে পারেন না। 


অতীতের কথা ৭ 


আপনি-আমি তো! দূরের কথা। স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের মটর তাহার 
দরজা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে । আপনারা ফোন করিয়া সময় ঠিক ককন। 
নির্ধারিত সময়ে তিনি নিশ্চয়ই দেখা! করিবেন। আমরাও ব্যক্তিগতভাবে অনেক 
বার তাহার ছুয়ার হইতে ফিরিয়া আপিয়াছি। কিন্তু উপায় নাই। বুদ্ধি লইতে হইলে 
এই লৌকের কাছে যাঁইতেই হইবে । ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কোন গুরুতর প্রশ্নের 
সম্মুখীন হইলে মৌলান! আজাদ সাঁছেবের পরামর্শ তখন অনিবার্ষ হইয়া পড়ে। 
আমরা অবাক বিস্ময়ে সেনগুপ্ত সাহেবের কথা শুনিলাম। তখনই ফোন করা হইল । 
আজাদ সাহেবের সেক্রেটারি জবাব দিলেন আজ বৈকাঁলে ৪টার সময় দেখা করিতে 
পারেন। আমরা ২০২৫ জন লোক নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বে আজাদ সাঁছেৰের 
বালীগঞ্জ সাকার বোড়ের বাড়ীতে ট্যান্সি যোগে পৌছিলাম। আমার যতদুর 
মনে হয় সৈয়দ জালাঁলউদ্দীন হাসেমী, সৈয়দ মজিদ বক্স, মৌলভী শামস্উদ্দীন 
আহম্মদ, হাজী আবছুর রশিদ খা, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, গিয়াস্উদ্দীন আহম্মদ, 
মৌলান। আবছুল্লাহিল বাকী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই দলে ছিলেন। ইতিপূর্বে 
আমি আজাদ সাঁহেবের বাড়ীতে কোন দ্দিন যাঁই নাই। মৌলানা আজাদ বিরাট 
প্রানাদতুল্য অট্রালিকায় বাদ কৃরেন তাহা আমার ধারণাতীত ছিল। আমরা 
পৌছিবা মাত্র সেক্রেটারি সাঁছেব ও খদ্দরের উর্দি-পরিহিত ছুই জন লোক আমাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে হইয়া গেলেন । পরমস্ত হলঘরটি দামী কার্পেট বিছানে। 
ও মধ্যস্থলে ডি্বাকৃতি মর্মরমণ্তিত একটি বড় টেবিল। টেবিলের চারিদিকে গদি 
আটা ভেলভেট-মপ্তিত কতকগুলি সৌফা ও দেওয়ালের গ1 ঘেসিয়! বড় বড় ২২টি 
আলমারী সাজান রহিষ্কাছে। আলমারীগুলি সোনালী বাইশ্ডিং-করা পুন্তকে 
তত্তি বহিষ্নাছে। দেখিলে মনে হয়, এগুলি গৃহৃকর্তার অপরিসীম জ্ঞানাচুশীলনের 
নিদশন । হলঘরের পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত বারান্দায় শতরপ্তি ও চাদর বিছাইয়! 
আমাদের বপিবাঁর ব্যবস্থা কর] হইয়াছিল । আমরা উপবেশন করিলে ৬ট1 বাজিবার 
সঙ্গে সঙ্গে মৌলানা সাহেব উপর হুইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। সাদ! খদ্দরের 
পাজামা ও লঙ্বা কুর্তা, মাথা সাদা টুপী পরিহিত জান ও প্রতিভার জগস্ত মৃত্তি 
পৌম্যার্শন গ্রোঢবয়স্ক মৌলানা সাহেবকে ঘেখিয়া সসন্রমে আমরা দাঁড়াইয়া সালাম 
জানাইলাম। তিনি সালামের জওয়াব দিয়া আমামের সঙ্গে বপিয়া পড়িলেন। 
তখন আলরের নামাজের সময়। নামাঁজ পড়ি নাই শুনিয়া তখনই ওজুর পানি 
“ওয়ার আদেশ হুইল । তিনি ইমাম হইলেন আমর1 সকলেই জামাতে নামাজ 


৮০ অতীতের কথ! 


আদায় করিয়া লইলাম। মৌলান1 আবছৃল্লাহিল বাকী সাহেবকে অগ্রণী করিয়া 
কথাবার্তা আরম্ভ হইল। বর্তমান হিন্দু-মুন্লমানে বিরোধ ও দাক্গাহাঙ্গামা দেশের 
আবহাওয়াকে উত্ত্ করিয়া] তুলিয়াছে। মুষ্টিমেয় কিছু সংখাক কংগ্রেসী হিন্দু 
আমাদের সহিত রহিলেও বিরাট হিন্দুলমাজ আমাদিগকে স্থনজরে দেখিতেছে 
না1। এরূপ অবস্থায় তাহাদের সহিত মিলিয়! মিশিয়া স্বাধীনতা-মান্দোলন কি 
করিয়া পরিচালনা করা যায়? এখন আমাদের কর্তব্য কি? উত্তরে মৌলানা 
আজাদ বলিলেন--দেশকে বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত করার উদ্দেশ্ত লইয়া আমরা 
কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছি । অর্থ ও স্বার্থ লইয়া জগতে চিরকাল বিরোধ 
চলিয়াছে। আজও চলিতেছে । দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিরোধ নৃতন 
কিছুই নহে। হিন্দ্-মুসলমান দূরের কথা, মুসলমাঁনে মুসলমানেও বিবোধ 
চলিক়াছে। খলিফা হজ্জরত ওসমান ও হজরত আলীর হতাকারিগণ কি মুসলমান 
ছিলেন না? হজরত মারিয়া! ও হজরত আলী ছুই জন হজরতের সাহাবী ও 
পরমাত্মীয় ছিলেন, তবুও স্বার্থের জন্তা তাহাদের মধ্যে ঘোখতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। 
কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ও হজরত ইমাঁম হুপেনকে কাছার1 শহিদ করিয়াছিল? 
উন্গাইয়! ও আব্বাদী শাসকগণ কি মুসলমান ছিলেন না? এদেশে যুঘল পাঠানের 
ইতিহাস আপনাদের অজানা নাই। স্ৃতরাং বর্তমান হিন্দুমুললমান বিরোধের 
জন্ত ভীত হইবার কি কারণ আছে? কংগ্রেসের মধ্য দিয়! স্বাধীনতা-সংগ্রামে, 
আমর! বহুদূর অগ্রসর হুইয়াছি। এখন যদি তুচ্ছ ঝগড়া-বিবাদের জন্য কংগ্রেন, 
ত্যাগ করি তাছা। হইলে আন্দোলন স্তিমিত হুইয়া পড়িবে । ইংরেজকে তাড়াইতে 
না পারিলে স্বাধীনতা আপিবে না। মুসলীম লীগ কখনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে না। স্থতরাঁং কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়া 
আমাদিগকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতেই হইবে । নতুবা দেশ স্বাধীন হইবে না। 
অবশ্ট নিজের জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য লীগের প্রয়োজন আছে। ধাহারা উহা 
চাঁলাইতেছেন তীহার! চালাইতে থাকুন। হিন্দুদের বছ পূর্বে মুসলমানগণ স্বাধীনতা - 
আন্দোলন করিয়াছেন । মরহুম আবছুষ্ন! বীরলীতী ও মৌলান1 ইস্মাইল শহিদ হাজার 
হাজার মুদলমান সহ বালাকোটের যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন । তবু ইংরেজ তাড়ান সম্ভব 
হয় নাই। ইংরেজকে তাঁড়াইতে হইলে হিন্দুদের সহযোগিতা আবশ্বক | তাই আমরা 
কংগ্রেসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি। অগণিত হিন্দু-মুসলমান যুবক দেশের মুক্তি 
জন্ত অমহা নিগ্রহ ভোগ করিতেছে | বন্দুকের গুলিতে ফ্লাসীক।ক্কে প্রাণ দিতেছে। 


অতীতের কথা ৮১ 


আমরাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতেছি এ ত্যাগ বৃথা যাইবে নাঁ। স্বাধীনতা 
একদিন আপসিবেই। বর্তমান আন্দোলনের মৌলবী মাহমুদুল হক দেওবন্দী, 
মৌলানা হুসেন আহম্মদ মাদানী, মৌলানা আতাউল্লা সাহ বুখারী, মৌলানা হাসরৎ 
মহানী, মৌলানা মহম্মদ আলী ও শওকত আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ত্াগ ও সাধন। 
কোন হিন্দু নেতা অপেক্ষা কম নয়। আমর! যদি হিন্দুদের উপর রাগ করিয়া এই 
আন্দোলন হইতে সরিয় পড়ি তা! হইলে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দৌলনের ইতিহাসে 
মুসলমানের নাঁম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে । সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুকর প্রশ্ন অবাস্তর | 
মূমলমানেরা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখন তীহাদের সংখ্যা কত ছিল? জ্রিশ 
কোটি হিন্দুর তুলণায় তীহার! মুষ্টিমেয় ছিল না কি? কিন্তু দীর্ঘ আট শত বৎসর 
দোর্দশড প্রতাপে এদেশ তাহার] শাদন করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা খোদার 
ফজলে প্রায় দশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আমরা ভয় করিব কেন? মুষ্টিমেয় 
বিদেশ ইংরেজ আজ কোটি কোটি ভারতবামীকে শাসন করিতেছে । ইংরেজ এদেশ 
হুইতে চলিয়া গেলে যে ভাবেই হউক, আমাদের দেশ আমরা শান করিব। 
দশ কেটি মুসলমানকে এদেশ হইতে বিতাঁড়িত কবিবার সাধ্য কাহারও নাই। 
বর্তমানে পাঁচটি প্রদেশে আমাদের সংখ্যাধিকা বহিষ্মাছে। এগুলির শাসনক্ষমতা 
কতকটা মুসলমানের হাতেই রহিয়াছে । তিনি কোন দিকে না তাকাইয়! আমাদিগকে 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন। এই আলোচনার ফাঁকে ফাকে আতিথ্য- 
সৎকারের সুব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। চ', বিস্কুট, শরবত, আঙুর, কলা, 
নাসপাতি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমাদিগকে সরবরাহ করা হইয়াছিল । প্রায় 
বিশ মিনিট আলোচনার পরু আজাদ সাহেব হণাৎ দীড়াইয়া আমাদিগকে বলিলেন 
_-ভাই, মের! কাম হায়, মুঝে মাপ কিজিয়ে, আচ্ছালাম আলপারক্ুম এই বলিয়াই 
তিনি চলিষা গেলেন । আমরা আর কিকরি। যতদুর সম্ভব আহাধ-দ্রব্যাদির 
সদব্যবহ!র করিয়া বিদায় লইলাম। মৌলানা! লাঁহেবের সময়নিষ্ঠার কারণ বুঝিতে 
পারিলাম। কর্ম- ও জ্ঞান-সাধনায় পিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সময়ের মুলাবোধ 
নিতান্ত প্রয়োজন । 
২৫) 
সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স 


১৯২৪ সালে পিরাজগঞ্জে প্রার্দেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বণিল। মৌলান। 
মহম্মদ আকরাম খা সভীপতি নির্ধাচিত হইয়াছিলেন। আমর! কন্ফাবেচ্সে ডেলিগেট 
অতীতের কথা-_৬ 


৮২ অতীতের কথা 


নির্ব'চিত হইয়! যাইতেছিলাম। ঈশ্বরদী স্টেশনে কপিকাতা হইতে আগত দেশবন্ধু দীশ, 
স্বভাঁষচন্দ্র বন্থ, জনাব শহীদ পোহরাবদঁ ও সভাপতি মৌলান। আকরাম খ| সাহেবের 
সাথে দেখা হইল। সোহরাঁবর্দী সাহেবের সাথে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সৃভাঁষ বাবুই 
পরিচয় করাইয়া দ্িলেন। পরে অবশ্ঠ বহুবার সোহকাবদ লাহেবের সঙ্গলাভের লৌতাগ্য 
হইয়াছে। দিরাজগঞ্জ কন্ফাঁরেন্নে দেশবন্ধু “বেঙ্গল প্যাক্ট' পুনরায় উত্থাপন করেন । 
কিছু সংখ্যক হিন্দু ভেপিগেট উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বহু ভোটে উহ্না পাস হইয়া 
যাঁয়। সাধারণতঃ বর্ণ হিন্টুগণ এ প্যাক অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নাই । গোপীনাথ সাহা 
নামক এক বিপ্রবী জনৈক ইংরেজকে রিভাঁলভারের গুলিতে হত্যা করে । গোগীনাথ 
ধব| পড়িয়া ফ্াসীকাষ্ঠে প্রাণ দেয়। এই সভায় গোঁপীনাথের দেশপ্রেমের প্রশংসা 
করিম! এক প্রস্তাব গৃহীত হম । অহ্গিংস নীতির সমর্থক কংগ্রেস কি করিয়। হিংসাত্মক 
কারের সমর্থন করিতে পারে, ইহ1 লইয়া! দেশে ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। 

পর বত্সর ফরিদপুর প্র!দেশিক কন্ফারেন্সের অধিবেশনে এই প্রস্তাব বাতিল 
করিয়া! দেওয়া হয়। কবি ইস্মাইল হোসেন পিব।জী সাহেবের সহিত সভার উদ্যোক্ত।- 
গণের মতভেদ হওয়ায় তিনি এই কন্ফারেন্সে যোগদান করেন নাই । প্রতিবাদ- 
স্বরূপ মুসলমানদের একটি পালট! সভা আহ্বান করিয়াছিলেন । আমরা শুনিতে 
পাইলাম, সির1জী সাহেবের দল গোলমাল করিয়া কন্ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিবেন, কিন্তু 
সে রকম কিছু হয় নাই। নিধিস্বে কন্ফারেন্স শেষ হইয়াছিল। 


বেলগীঁও কংশ্রেস 

১৯২৪ সালে জাতীয় মহাঁশমিতির বাৎসরিক অধিবেশন বাস্বাই প্রদেশের 
বেপর্গ।ও শহরে বসিবে স্থির হইল। মহাঁত্সা গান্ধী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন । 
হিলি হইতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বসস্তকুম।র দাস, আমি ও দিনাজপুর রাণীর 
বন্দরের মৌলভী মনিকদ্দীন আঁনোক্জারী ও কিছু সংখাক হিন্দু ডেলিগেট বেলরগাও বওনা 
হইল[ম। আমি ইতিপূর্বে অল ইগ্ডিয়! কংগ্রেস কমিটিব গ্রেম্বর নির্ব'চিত হইয়াছিলীম | 
কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া বিডিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণ সহ আমরা বেলগাও যাস 
করিল!ম। মাদ্রাজ মেল উর্ধশ্বাসে আমাদিগকে ল্ইয়া ছুটিল। আমরা উড়িস্তার 
মহনিদীব ব্রিজ অভির্ূম করিসা চিন্তা হ্রদের পাঁশ দিয়া চলিয়াছি। জ্যোত্লা ব্রাত্রি 
ছিল, বেলপথের এক দিকে পাহাড়, অপর পাশে হ্দ। হদের রজ্জতশ্তুত্র জলরাশি 
জ্যোৎস্ালোকে শ্বপ্পের মায়াজাল কৃষ্টি করিয়াছিল। মুগ্ধনেজ্জে তরঙ্গাগ্গিত জলরাশি 
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দেখিতে দেখিতে উড়িস্যা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আমর! ভিজিয়ানাগ্রীম স্টেশনে 
পৌঁছিলাম। এখানকার প্রারুতিক দৃশ্ঠ অতি চমৎকার । একটি ক্ষুত্র শ্রোতম্থিনী 
নদী শহর" প্রান্তস্থিত পর্বতের সানুদেশ বেষ্টন করিয়া সপ্গিলগতিতে প্রবাহিত 
হইয়াছে। আমর! মুগ্ধদৃতিতে দেখিতে লাগিলাম। মাত্রা মেল পাহাড়-পর্বত 
অতিক্রম করিয়া ভিজাগাপট্রম শহরে পৌছিল। স্থানীয় নাম ভাইজাক। পোশাকী 
নাম ওয়ালটেয়ার। ইহা মাদ্রাজ প্রদেশের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবীস। এখানে মহা? 
সমুদ্র ক্রুদ্ধ গর্জনে পর্বতগাত্রে তরঙ্ষাঘাত করিতেছে । গিরিরাঁজ বিশাল বক্ষ 
প্রসারিত করিয়া! উহাকে যেন আলিঙ্গন করিতেছে । ফেনিল জলরাশি সুূর্ধকিরণে ঝক 
ঝক করিতেছে । দৃশ্যটি বড়ই চমৎকার । অদূরে হিমাচল পর্বত। হিন্দুর পৌরাণিক 
কাহিনীর সহিত এই স্থানটি জড়িত । অত্যাচারী রাজ! হিরপ্যকশিপুকে বধ করিয়! ভক্ত 
প্রহনাদকে রক্ষা করিবার জন্য শরীক নৃসিংহ অবতার রূপ ধারণ করিয়'ছিলেন। পর্বত- 
শিখবে নুসিংহ দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহা একটি হিন্দুতীর্ঘ। আমরা শ্যামলকোট 
জংশন ( কোকনদের পথে ) অতিক্রম কবিয়। গোদাবরী নদীর বিশাল ব্রিজটি অতিক্রম 
করিয়া! প্রসিদ্ধ বেজওয়াঁদা জংশনে পৌছিলাম । 

এইখাঁনে আমাদের গাড়ী বদল করিতে হইবে। তায়প্রাবাদ নিজামের 
স্টেট রেলওয়ে এইখান হইতেই আরম্ত হইয়াছে । আমরা মাব্রাজের বস্তা 
ত্যাগ করিয়া মিটারগেজ লাইনে মাদ্রাজ সাউদান্ন মারহাটা রেলওয়ের ট্রেনে 
চাপিয়া বসিলাম। ছোট গাড়ী অগ্র-পশ্চাৎ ২টি ইঞ্জিন পার্তত্য পথ অতিক্রম 
করিতেছে । কোথাও পাহাড় কাটিয়া ছুই পাহাড়কে ত্রিজের লাহায্যে যুক্ত 
করিয়া, কোখাঁও-বা পধতগাত্র ভেদ করিয়। ট্রেন চলিয়াছে। এই পার্বত্য রেপ- 
পথটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিগ্ভার চমত্কার নিদর্শন | .আমরা ক্রমশঃ কুষ্ঠ কাবেরী, 
হুঙ্গতত্রা প্রভৃতি দক্ষিণাপথের প্রধান নদীগুলি অতিক্রম করিলাম। রামায়ণে 
বণিত স্গ্রীব ও বাঁশী বাজার দেশ কিক্বিদ্ধার উপর দিয় চপিয়ছি। বালী 
রাঁজার বংশধরগণকে আজও নির্ধিবাদে যত্ত্র-তজ্র বিচরণ করিতে দেখিলাম। জয়পুকের 
পর এত অসংখ্য বানর আর কোথাও দেখি নাই। হাবলী ও হসপেট জংশন পার 
হইয়া, চতুর্থ দিনে আমরা বেলগাও পৌছিলাম। বেলগাও একটি জেলা শহর। 
এই শহবের প্রায় দেড় মাইল দুরে রেল-লাইনের ধারে কংগ্রেস নগর গিঠিত 
হইয়াছে । চারিদিকে অসংখা তালগাছ। তালপাতার বেড়া ও ছাউনি দিয়া, 
অস্থায়ী বেলস্টেশন, "পোস্ট ও টেপিগ্রাফ অফিস নিয়িত হইয়াছে । দোকানপাট, 
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বাজার, ভেলিগেট ক্যাম্প ইত্যাদি সমস্তই তালপাতাঁয় নিখিত। দক্ষিণ ভারতের 
প্রসিদ্ধ জননায়ক বালগঙ্গাধর তিলকের নামাহুসারে স্থানটির নাম দেওয়া লইয়াছে 
“তিলকনগর+। প্রমিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী ও কলিকাতা হাইকোর্টের 
স্থবিখ্যাত আযভভোকেট মৌলতী ওয়াহিদ হোসেন আমাদের সহযাত্রী ছিলেন । 
স্থানীয় খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য মনীষী আচার্ধ প্রফুল্পচন্্র রায় আমাদের 
পূর্বেই সেথায় পৌছিয়াছেন। তাহার সহিত দেখা হইল। তিনি সন্সেছে কুশলাঁদি 
জিজ্ঞাপা করিলেন। বে্লো' একটার সময় আমরা বেলগাঁও পৌছিয়াছি। 
ক্ষুংপিপাসায় অস্থির হইয়া কিছু আহার্ধ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সহকর্মী বসন্ত দাসকে 
সঙ্গে লইয়া বাজারে গেলাম । দেখি এক দোকানে মোট মোটা গরম জিলাপি 
প্রপ্তত হইতেছে । খরিদ করিতে গিয়া মুক্কিলে পড়িলাম। দোকানদার 
আমাদের কোন কথাই বোঝে না। সেও ইগ্ডিল মিগ্িল ভাষায় কি বলে আমরাও 
তাহা বুঝি না। অগত্যা! হাত ইশারায় জিলাপি ও আধসেরি বাটখার1 দেখাইয়া 
দিলে, দে ওজন করিয়! একটি পৌঁটলা করিয়া দ্িল। মূল্য জিজ্ঞাস] করিয়া কোন 
লাভ হইল ন1। তাহাকে একটি টাক দেওয়ায়, তাহার প্রাপ্য মূল্য লইয়া বাকী 
পয়সা সে ফেরতদ্দিল। ৩০শে ডিসেম্বর মহাত্মাজীর নেতৃত্বে জাতীয় মহাসতার 
অধিবেশন বসিল। হিন্দি ভাষায় সভাপতি তাহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণটি পাঠ 
করিলেন । কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণের পর একদিনেই মহাসভাব অধিবেশন শেষ 
হইল। ইতিপূর্বে এত সংঙ্ষিপ্ত অধিবেশন আর কোথাও হয় নাই। এখান 
হইতে তৎকালীন পতুগীজ উপনিবেশ গোয়া শহবের দূরত্ব মীত্র ২৪ মাইল। 
লক্ষ লক্ষ জনসমাগমে তিলকনগর মুখরিত হুইযা উঠিক্পাছিল। আঁমরা পুণা ও 
বোহ্ে হইয়! কলিকাতায় ফিরিব। কিন্তু একটি মাত্র ত্রেণপথ, বেল কর্তৃপক্ষ ২ ঘণ্ট? 
পর পর স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা! করিয়াও ভীড় কমাইতে পাঁরিতেছে না। আমরা 
কোন প্রকারে ট্রেনে উঠিয়া পুণায় পৌছিলাম। পুণার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার এন্‌, পি. 
কেলকার বেলগাঁও অধিবেশনে অভার্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন । আমরা পুণায় 
গিয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। পুণা স্টেশনের ট্রেন 
হইতে নামিয়া দেখিলাম দলে আমবা1 ২০1২৫ জন হইয়াছি। এতগুলো লোক কোন 
ভদ্রলোকের বাড়ীতে হঠাৎ উপস্থিত হওয়া উচিত নয় বলিয়া! মত পরিবর্তন কবিয়' 
আমরা স্থানীয় কংগ্রেস কমিটর অফিসের দিকে রওয়ানা হইলাম । আমি, বসস্তবাবু, 
ও প্রতীপ মভুমদার এক গাড়ীতে ও অপর গাড়ীতে আনোয়ারী সাহেব ও 
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মোয়াজ্জেম মিঞা ছিলেন । আমাদের গাঁড়ীর ঘোড়াটি বেশ তেজী ছিল। আমর! 
তাড়াতাড়ি গস্তব্য স্থানে পৌছিলাম। কিন্তু আনৌয়ারী সাহেবের গাড়ীর কোন 
পাত্তা নাই। কংগ্রেস অফিসে গিয়! দেখি বাড়ীটি মেরামত হইতেছে । সেখানে বাঁস 
করা সম্ভব নয়। অগত্যা “কেলকার” সাহেবের বাঁড়ীতেই যাইতে হুইল। প্রতাপ 
বাবুকে বলিলাম_-দূলের মধ্যে আমিই একমাত্র মুসলমান, ইহারা মহারাস্্রীয় ব্রাঙ্গণ। 
এই ছুতমার্গের দেশে আমাকে লইয়া তোমাদের গৃহস্বামীর অস্থবিধার স্থষ্টি হইতে 
পারে। স্বতরাং গৃহশ্বামীকে পূর্বেই বলা উচিত। “কেলকানব' সাহেব তখন 
'বেলগায়ে আছেন। বাঁড়ীতে তাহার জোষ্টপুত্রের নামে এক পত্র দিয় তিনি আমাদের 
আতিথ্য সতকাঁরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার কথা শুনিয়া! বাড়ীর ৩৪ জন 
'মেয়ে পুরুষ অত্ন্ত আগ্রহসহকারে আমাকে লইয়া গেলেন । ছিতলের এক প্রশস্ত 
কামরায় বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাত্রি তখন প্রীয় ৮ট1। আনৌয়ারী 
সাছেব 'ও মোয়াজ্ছেম মিঞা তখন পর্ষস্ত না পৌছাইতে পারায় আমি বড় চিন্তিত হুইয়! 
পড়িলাম। বিশেষ করিয়া আমার কিশোর আঁতীয়টি ( মোয়াজ্জেম মিঞা ) কোন 
দিন বিদেশ ভ্রমণ করেন নাই। প্রায় ড় সহম্্ মাইল দূরবর্তী অজানা অচেনা দেশে 
আমাকে না দেখিয়া তাহার মানসিক অবস্থা খারাপ হইতে পারে--এই চিস্তায় আমি 
বড় উদ্ধিগ্ন হুইয়া পড়িলাম। বন্ধুদিগকে বলিয়া তখনই এক! গাড়ী যোগে স্টেশনের 
দিকে তাহাদের সন্ধানে বাহির হইলাম । কিন্তু কোথায় সন্ধান করিব? প্রায় ৩ লক্ষ 
লোকের আবাসভৃমি এই পুণ! শহর আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। নানা স্থান ঘুরিয়া 
ক্লাস্ত শরীরে বাপায় ফিরিলাম। রাত্রে আহারের ব্যবস্বা হইল। একটি দীর্ঘ 
প্রশস্ত বারান্দীয় প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আসন দেওয়া হইল । ২৪ জন অতিথি- 
দের মধ্যে আমিই একমাত্র মুলমান। ঢাকার প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এবং রংপুর তুলসীঘাটের জমিদার শ্রীবিজয়চন্তর রায় প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একত্রে 
বসিয়াছিলাম। লুচি ও নিরামিষ কয়েক প্রকার তরকারির ব্যবস্থা ছিল। পিয়ারার 
চাটনি, পর্যাঞ্ধ পরিমাণ ঘি বাড়ীব মেয়ের! পরিবেশন করিতেছিলেন। পর্দাপ্রথা 
এদেশে নাই । অন্দর-বাহির সর্বত্রই সমান। কেলকারের স্থশিক্ষিতা দুইটি মেয়ে, 
তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী ও পুত্রগণ আমাদের আহাবের তদ্বির করিতেছিলেন। বাজে 
সক্িঘ্য়ের চিন্তায় আমার ভাল ঘুম হইল না। পরদিন প্রাতে সহযাত্রী বন্ধুগণ 
মহাবাট্রটনেতা শিবাজীর সিংহগড় দুর্গ দেখিবার জন্য যাত্রা কপিলেন। আমি 
আমার হারানে! বন্ধুদের খোঞ্জে বাহির হইলাম । রাস্তায় এক মুসলমান ভত্রলোকের 
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সহিত দেখা হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম । তিনি বলিলেন_ মৌলানা 
মাগষ হয়তো কোন মস্জিদে থাকিতে পারেন । ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া একটি ব্ড় 
মস্জিদে লইয়া গেলেন । সেখাঁনে কোন সন্ধান মিলিল না। কিছুদুর অগ্রসর হইয়াঁছি 
দেখি, খদ্দরপরিহিত এক মুসলমান ভদ্রলৌক আসিতেছেন। তীহাকে জিজ্ঞাপা করিলে 
তিনি বলিলেন_-খেলাফত” কমিটির আফিদে খোঁজ লইয়! দেখুন, হয়তো সেখানেই 
তাহারা আছেন। এখানে খেলাফত কমিটি আছে বলিয়া আমার জানা ছিল না| 
সেখানে গিয়া তাহাদিগকে পাইলাম । তীঁহারা আনন্দের সঙ্গেই নেখানে ছিলেন । 
অবশ্য তীহার্জের খুঁজিতে আমাকে হয়রান হইতে হইয়াছে বলিলাম। কথ! 
হইল আমবা সারাদিন এখানে কাটাইয়া রাত্রি ১০টার ট্রেনে বোস্বাই রওয়ান! 
হুইব। পুণা শহরের দর্শনীয় স্বানগুলি দেখিবার জন্য ছুই টাঁকার চুক্তিতে ১টি 
ঘোড়ার গাড়ী লইয়া তিন জন একত্রে যাত্রা করিলাম। শিবাজী-স্বাপিত পারতী 
দেবীর মন্দিরে গাড়ওয়ান আমাদিগকে লইয়া গেল। মন্দিরটি একটি অনচ্চ পর্বত- 
চূড়ায় অবস্থিত। পর্বতগাত্র কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তত করা হইয়াছে । আনোয়।রী 
সাহেব অপেক্ষাকৃত বেঁটে ও স্তুপকায় মানুষ। তিনি খানিকটা উঠিয়া হাপাইতে 
লাগিলেন। অর্ধপথে একটি বুহুৎ নিমগাঁছের তলায় বিশ্রামের জন্য কয়েকটি বেঞ্চ 
পাতা রহিয়াছে । কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম লইয়া আমরা মন্দিবপ্রাঙ্গণে উপাস্থত 
হইলাম । মর্মরনিমিত ও কাঁরুকার্ধখচিত মন্দিরটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও দেখি:ত 
বড়ই সুন্দর। গম্ুজের চুড়াটি স্থবর্ণমপ্ডিত। পারিপাণিক দৃশ্ঠ অতি চমৎকার । 
সেবাইত আমাদিগকে বলিসেন_- এখানকার অধিষ্ঠাত্রী শিবাঁজী মহারাজের উপাস্য 
ছিলেন। মন্দিরের দরজ1 তখন বন্ধ ছিল। শুনিলাম সকালে ও সঙ্ধা'য় 
দেবীর অর্চনার সময় মন্দিরের হারোত্ঘাটন করা হয়। ' তথা হইতে গাড় ওয়ান 
আমাদিগকে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে লইয়া গেল। স্থবিশাল উদ্যান বিভিন্ন শ্রেণীর 
বুক্ষলতাদি দ্বারা হুসজ্জিত। এক পার্খে এয়ারোড্রোম । ৮১৭টি 21875 তথায় ছিশ। 
আমরা নিকটে গিয়1! বেশ কবিয়া দেখিলাম । দেশে তখন 5181) ৪০171০৪ ছিল 
না।  0181)6-গুলি কেবল সরকারী কাজেই ব্যবহৃত হইত । তথা হইতে আমরা 
পেশওয়ার্দের বাড়ী দেখিভে গেলাম । তখন দেখার মত কিছুই ছিল না। সমস্তুই 
ধ্বংসন্ত্‌প। কেবল প্রবেশদ্বারটি অক্ষত আছে। বিশাল দরজার খিলান মাটি 
হইতে প্রায় ২৫ হাত উচু। ছুটি হাতী পাশাপাশি প্রবেশ করিতে পারে। ১ ফুট 
পুরু তক্তা দিয়া দ্রজীর কপাট প্রস্তুত কর] হুইয়াছে। হাতীর সাহাঁঘ্যে দধজা! 
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ভাঙ্লিতে না পারে তজ্জন্ত তীক্ষ লোহার পেরেক কপাটে লাগান আছে। 
চারিদিকে বেষ্টিত বিশাল প্রাচীরটির স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পানিপথ 
যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ আহম্মদ শাহ আব্দালীর সহিত বাঁলাজী বাঁজীরাও-এব দুর্ধর্ষ সেন্টুপতি 
সদাশিব পাণ্ডে ভীষণ বুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় মহারাষ্ট শক্তি হীনবল হইয়া পডে। 
মহাকবি “কায়কোবাদ “মহাশ্মশীন কাব্যে তীহাদের বীরত্বগাথা বর্ণনা কপিয়। 
গিয়াছেন। থে বগাদের অত্যাচারে বাংলা, বিহার, উড়িয্তার অংশবিশেষ শ্বশানে 
পরিণত হইয়াছিল, নবাব আলীবর্দী খা সম্মুখ যুদ্ধে বার বার পরাজিত করিয়াও 
তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধা হইয়াছিলেন। সেই দুরধ্ধ জাতীয় বংশধবের! 
বর্তমান স্বাভাবধিক নাগরিক জীবনধাপন করিতেছেন । আমর বাত্রেই বোম্বাই 
চলিয়া যাইব বলিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিপাম। সঙ্গী-ছইজন খেলাফত অফিসেই 
গেলেন । বেলা তখন প্রান ৪ট1। আমার অন্যান্ত সঙ্গীর! সিংহগড় হইতে তখনও 
ফিরে নাই । বাসার ফিরিব|র সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামীর কনিষ্ঠ] কন্মাটি আমায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন --সারদিন আপনি কোথায় ছিলেন? বণিলাম-আমার হারানো সঙ্গীদের 
খোঁজে গিয়াছিলাম । “খেলাফত” কিটিতে তাহাদের স্থিত দেখ! হইয়াছে। 
ভাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শহরের জ্রষ্টবা স্থানগুলো দেখিয়া লইলাম। মেয়েটি 
বলিলেন_খাবার লইয়া আসি। আমি বশিলাম- দিনের খাওয়া হোটেলেই 
পাত্রিয়াছি। এখন আর খাওয়া সম্ভব নয়। ভিনি হাপিয়া বপিলেন-আপনি 
আমাদের অতিথি । অতিথি অঙ্ক্ত থাকিলে অমঙ্গল হয। সুতরাং আপনাকে 
খাইতেই হইবে। আমি হাসিয়া বপিলাম-অভুক্ত তো ণই। হোটেলে 
খাইয়াছি। রাত্রে খাইয়া আপনার অমঙ্গলের আশন্ক। দূর করিয়া দিব। 
উত্তরে তিনি বলিলেন-_ছুবেলার খাওয়া এক সঙ্গেই খাইতে হইবে । হাদিতে 
হাসিতে বলিলাম-যতদূর সম্ভব চেষ্ঠা করিব। মেয়েটি অবিবাহিতা, গ্রাজুয়েট, 
সুন্দরী ও স্বাগ্থাবতী ! কোথায় কোথায় গিয়াছিপাম তিনি শুনিলেন | ফারগুশন- 
কলেজ দেখি নাই বলিয়া দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন । ফারগুশন 
কলেজের নাম ইতিপূরবেই শুনিয়াছিগ্লাম। জন্ধ্যার প্রাকৃকালেই তথায় পৌছিলাম। 
একটি পাহাড়ের সানদেশে অপেক্ষারুত সমতল ভূমিতে কলেজটি অবস্থিত। ক্ষুত্র 
একটি নদী সম্মুখ দিয়! বহিয়া যাইতেছে। স্থবিশাল কলেজ গৃহটি প্রস্তরনিগ্সিত 
চমতকার স্থাঁপভ্যশিল্পের নিদর্শশ। পাশেই বিরাট কলেজ হোস্টেল। তখন 
স্্রী-শিক্ষার প্রচলবু. ভারতের ত্রিবাংকুরের পর মহারাষ্ট্র অগ্রণী ছিল। এখানকার 
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পাহাড়- ও নদদী-বেষ্টিত শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত লমতপ ভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষায়তন- 
গুলির অবস্থান নয়ন-তৃপ্তিকর । সন্ধার পরে বাসায় ফিরিলাম। আমার সঙ্গী বন্ধুগণ 
রি রিয়া আমিয়াছেন। রাত্রের আহার সমাধান হইল । সেই মেয়েটি আমি দিনে 
খাই নাই বলিয়া বল খাবারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন। 
আমরা রাঁজেই চলিয়া যাইব শুনিয়া বাড়ীর সকলেই বাঁকিয়া বসিলেন । অন্ততঃ আরও 
ছই দিন থাকিবার জন্য অহ্ুবোধ করিলেন । কিন্তু বাঁড়ীমুখো বাঙালী অনেক বলিয়। 
কিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কৰিলাম। গৃহকত্রী শ্বং ও বাড়ীর 
ছেলেমেয়েরা রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া আক্বার্দিগকে বিদায় দিলেন। ইহাদের সহদয়তা ও 
আতিথ্য-সৎকারের কথা কোন দিন ভলিব না। পুণা মহারাইট্ীনেত1 বালগঙ্গাধর 
তিলকের জন্মভূমি । তীহ্নার পরিচাঁলিত “কিশোবী? পত্রিকা দক্ষিণ ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র । এই পত্রিকার একটি প্রবদ্ধের জন্য তীহাঁর ছয় বৎসর কারাদণ্ড 
হইয়াছিল। তান বিলাত পর্বস্ত আপিল চালাইয়াছেন। কিন্তু কোঁন ফল হয় 
নাই। সরকার তাহাকে ছাড়েন নাউ, তিনি তিলক মহারাজ বলিয়! সর্বত্র সম্মানিত 
হইতেন। স্থানীয় পাবলিক প্রতিষ্ঠানগ্তলির সহিত তাহার নাম যুক্ত ছিল। এখাঁনকার 
প্রধান বাজারটির নাম “তিলক মার্কেট” । পেঁপে ও উত্রুষ্ট কলা এখানে পাওয়া যাঁয়। 
স্টেশনে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইলাম | সারারাত পার্বত্য রেলপথে পাহাড়ের পর 
পাহাড় অতিক্রম করিয়া ভোর পাঁচটায় বোদ্বায়ের বিখ্যাত “ভিক্টোবিয়। টামিনাস, 
(বুড়ী বন্দর ) স্টেশনে পৌছিলাম। তখনকার দিনে সমগ্র ভারতে এরূপ বিরাট 
কাকুকার্ধখচিত রেল স্টেশন আর ছিল না। আমরা সেন্ট্রীল খেলাফত কমিটির 
অফিসে আশ্রয় লইলাম। একটি বিশাল ভ্তিতল অট্রাপিকায় খেলাফত কমিটির 
অফিস। তথায় মৌলানা শওকত আলী ও যৌলান! আবুল কালাম আজাদ সাহেবের 
সহিত দেখা হইল । তাহারা আমাদিগকে ম্বাগত জানাইলেন ও আমাদের চা-নাস্তার 
ব্যবস্থা করিলেন । বোম্বে ভারতের দ্বিতীয় মহানগরী । ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি ইত্যাদি যান- 
বাহন ব্যতীত বি. বি. সি. আই. রেল গাড়ী পাচ মিনিট পর পর যাতায়াত করিতেছে । 
ভাড়া বেশ সম্তা। আমর] ট্রেনে চাপিয়! সারা শহরটি ঘুরয়া আসিলাম। বোস্ধে 
হাইকোর্ট সমুদ্রদৈকতে অবস্থিত। হাঁইকোটের সম্মুখে সমুদ্রোপকৃল পর্যস্ত একটি 
স্থন্দর পুম্পোগ্যান । বিশ্রামের জন্ত স্বানে স্বীনে বেঞ্চ পাত রাহয়াছে। বেঞে বসিয়া 
সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনিতেছি। তখন জোরে বাতাস বহিতেছিল। উত্তাল তরঙ্গমালা 
বেলাভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। কুয়াশার জন্য দরে কিছুই দেখা যাইতেছিল 


অতীতের কথ ৪৯ 


না। স্থলভূমির সহিত যুক্ত একটি পাহাড় সমুত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাই 
“মালাবার হিল” । কয়েকজন প্রপিদ্ধ ধনকুবেরের বাঁস এখানে | মিস্টার মুহম্মদ 
আলী জিন্নাহর বাসভবন এখানেই ছিল। প্রশস্ত রাজপথ হ্ুদৃশ্ট প্রীসান্নমালা- 
শোভিত মহানগরী বোম্বে, অভিজাত্য ও ধনৈশ্বর্ষে গরীয়সী। আমর সারাদিন 
প্রধান প্রধান দ্রষ্টবা স্থানগুণি দেখিলাম । 

বিখ্যাত ক্র্যফোর্ড মার্কেট এখানকার স্বদৃশ্টয বাঁজার। কিন্ধ কলিকাঁতীর নিউ 
মার্কেটের মত স্থন্বর নয়। বাজারে নাম-নাঁজান] বহু সামুত্রিক মাছ বিক্রয় হইতেছে। 
পুণবর স্তায় এখানকার কলা ও পেঁপে আকারে বড় ও হ্বম্বা। আমর] রাত্রেই 
বোশ্বাই ত্যাগ করিয়া! টাটানগর হইয়! কলিকাতায় যাইব । মৌলানা শওকত 
আলী সাহেব আমাদেরকে আরও দুই-এক দিন থাকিয়া যাইতে বলিলেন । আমরা 
বিনীতভাবে অক্ষমত! জানাইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আপিবার 
সময় গোঁদাবরী নদীর মোহন! অতিক্রম করিয়া অপিয়াছিলাম। এবার উতৎপত্তিস্থান 
হুইয়া ফিরিতেছি । কল্যাণ জংশন অতিক্রম করিয়1 নাসিকে ট্রেন পৌছিল। নাসিক 
হিন্দুতীর্ঘ। বামীয়ণ-বণিত রামচন্দ্র প।বণ বাজার ভন্ী স্থর্পণখার নাসিকা ছেদন 
কপ্রিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম নাসিক হইয়াছে। চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। 
অংমর। মধ্যতাঁরতের মধা দিয়া চলিয়াছি। ভুঙ্থয়াল, ব্া়পুর, অমরাবতী অতিক্রম 
করিয়া মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর স্টেশনে পৌছিলাম। এই অঞ্চলটি তুলার 
আবাদের জন্য প্রসিদ্ধ। রেল-লাইনের ছুই ধারে কেবল তুলার আবাদ । নাগপুর 
স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন থামিল। প্ল্যাট্ফরমে ছুটি বাঙালী যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাস! 
কবিলাম-_-আপনাঁদের দেশ কোথায়? মাতৃভাষায় আহবান শুনিয়া তাহারা দৌড়াইক়স 
আমাদের দিকে আসলেন । 

গাড়ীতে উঠিয়া হাসিমুখে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার! কুমিল্লা জেলার লোৌক। 
'আমাদিগকে আতিথা গ্রহণের জন্য অন্গরোধ জান!ইলেন । বলিলাম--“ভাই, বাড়ীমুখো 
বাঙালী, স্থুতবাং মাফ করিতে হইবে ।, আমাদের অদম্মতি দেখিয়া! তাহার1 কিছু 
কমলালেবু কিনিয়া দিলেন। ট্রেন ছাড়িলে রুমাল উড়াইয়া বিদায় অভিনন্দন 
জানাইলেন। তাহারা সরকারী চাকুরি করেন। দৃরদেশে নিজের দেশের লোক সে 
যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, দেখা হইলে পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। 
যুবক-ছুইটির সহদয়তাবর কথা চিন্তা করিতে করিতে ছুই দিন পর অতি প্রত্যুষে 
টাটানগর পৌছিঙ্গাম। ছুই স্টেশন পূর্বে অন্ধকার রাত্রে জ্যোতন্নালোকের স্তায় আলো! 


৯০ অতীতের কথা 


দেখিয়া জিজ্ঞাঁসায় জাঁনিলাম উহা! টাটা! নগরের আলো । টাটার দৌলতে এ অঞ্চলে 
নিত্য পৃণিমা বিরাজিত। স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় আমাদের মালপত্র রাখিয়া 
কর্তৃপক্ষের অনমতি লইয়া কারখানায় প্রবেশ করিলাম। স্থবিস্তৃত বিরাট কারখানার 
ভিতবে চলাঁচঙ্গের জন্ত সবত্র ওভার ব্রিজ রহিয়াছে । অপরিচিত আমরা কোথায় 
কোন দিকে যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না। দুইটি ভদ্রলোক নিকটেই একটি 
অফিসে কাজ করিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া! চলিয়া আঁপিলেন। কংগ্রেস- 
প্রত্তাগত ডেলিগেট কারখানা দেখিতে আপিয়াছি শুনিয়া, তাহার! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
আমাদের সঙ্গ লইলেন। 

ওভার ধ্রিজের উপর দিয়া কারখানার কেন্্স্থল পাওয়ার হাউসের নিকটে 
পৌঁছিলাম। এত বড় পাওয়ার হাউস ভারতে আর দ্বিতীস্্ নাই । ২০০০০ বিশ 
হাজার হর্ন পাওয়ার ছার! ইঞ্জিনটি পরিচালিত হয়। চারিদিকে অভাবনীয় দৃশ্য । 
চারিদিকে হুম হুম শব্দ। মনে হয় যেন ভূমিকম্প হইতেছে। পাওয়ার হাউসের 
নিকটে প্রস্তরমিশ্রিত লৌহ টাটার নিজস্ব রেসযোগে খনি হইতে আনিয়া ভুপাঁকারে 
রাখা হইতেছে । মিশ্রিত লৌহ প্রায় ৫০ ফট উটুঁতে একটি প্রকাণ্ড শৌহ চুলীতে 
ইলেকট্রিক ক্রেনের সাহায্যে নীত হইতেছে । প্রচণ্ড অগ্নিতাপে গলিত লৌছ পাইপের 
মধা দিয়! একটি মেসিনে গ্রবেশ করিতেছে । মেসিনের মধ্যে এক পাশ্ব দিয়! যয়লী্ুলি 
বাহির হুট্য়া যাইতেছে । অপর পার্থ দিয়া পরিশ্রুত গলিত লৌহ ছ।চের মধ্ো 
পড়িয়া বিভিন্ন ভ্রব্য প্রস্তত হইতেছে । রেল-লাইন ও করোগেটেড, টিন প্রস্তত করা 
দেখিলাম । নিক্নে বিভিঙ্গ দ্রব্য প্রস্তত-উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন রূপ মেশিন বসান আছে। 
জলন্ত লোহ।ব পাত একটি মেগিন হইতে বাঁতির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়াশর আকুতি, 
অপর-একটি মোসন উহ1 ধরিয়া লইয়া অদূরে অবস্থিত অপর একটি মেসিনে প্রবেশ 
করাইয়া দিতেছে । মেসিনের চাপে ঢেউখেলা নে] টিন প্রস্তত হইয়! গালভান্ঠইজভ.. 
ট্যাঙ্কে যাইয়। পড়িতেছে। অপর একটি মেপিনের সাহাযো টিনগ্জলি উঠাইয়! বাঁগ্ডিল 
করিয়া রাখা হইতেছে। 

এই রূপ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের জিনিস প্রস্তুত হইতেছে । উপরে ওভার. 
ব্রিজে দরাড়াইয়া নিচে চারিদিকে জলন্ত লৌহের ছোটাছুটি দেখিলে বিস্ময়ে অবাক 
হইতে হয়। আট বর্গমাইল বাপী বিরাট কারখানাটি সম্পূর্ণ দেখিতে গেলে বছ 
সময়ের দরকার । আমরা কতটুকুই বা দেখিলাম । তাহাতেই ক্লান্ত হইয়া পডিয়াঁছি। 
দঙ্গী ভদ্রলোক-ছুইটি লাইব্রেরি হলে আমাদের বিশ্রামের বাবস্থা করিয়! |দলেন। 
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লাইত্রেরিটি প্রকাণ্ড । ভারতীয় যাবতীয় ভাষার পুস্তকাঁদি এখানে রহিয়াছে । বিতিষ্ন 
ভাষাভাষী প্রায় আট হাঁজার কর্মচারী এখানে কর্মে নিযুক্ত আঁছে। ইতিপূর্বে স্থভাঁষ 
বাবু কয়েক বার এখানে আপিয়াছিলেন। মিলের কর্মচারিগণ রাজকীয় অভ্যর্থনীয়, 
তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তীহাদের অতাব-অভিযোগের কথা স্থুভাষ বাবুকে 
জানাইয়াছিলেন। টাটার কর্মচারীদের মধ্যে কংগ্রেসের বিপুল প্রভাব । আমরা! 
কংগ্রেসের লোক শুনিয়া অনেকেই আমাদের সহিত দেখা করিলেন । উত্তম মধ্যাহ্ন 
ভোজের ব্যবস্থা হইল । রাজে থাঁকিয়া এক সভায় কিছু বক্তৃতা! দিতে তাহার আমাদের 
অবোধ জানাইলেন। কিন্তু আমরা তখন পালাইতে পাবিলেই বাঁচি। অক্ষমতা 
জানাইয়] তাহার্দের নিকট বিদায় লইলাম। তীহাবা সদ্দলবলে আসিয়া আমাদের 
ট্রেনে তুলিয়া দিলেন । তাহাদের আদর-আপায়ন ও আতিখেয়তার কথা চিরদিন 
স্মরণ থাকিবে । টাটা নগরের পুরাতন নাম সাকৃচী। 

জঙ্গল ও কতকগুলি সাওতালের বস্তি ব্যতীত এখানে আর কিছুই ছিল না। 
স্থানটি সুবর্ণরেখা নদীর ধারে । বোস্বাই-এর বিখ্যাত বণিক সার জাঁমসেদজী টাট? 
একটি লোহার কারখানা স্থাপনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেন। অবশেষে 
এখানে শরুমহিষাঁণী পাহাড়ে লোহার সন্ধান পাঁন। স্থানটি জঙ্গল ও পর্বতবেষ্টিত 
উন্ডিস্তার ময়ুরভপ্ত এস্টেটের অধীন । টাটা আমেরিক1 হইতে কয়েকজন বিষেশজ্ঞ' 
অংনিয়া এ স্কানটি পরীক্ষা করান। ব্বিষেশজ্ঞদের মতে এখানে এত প্রচুর লোহা 
রহিয়াছে । দৈনিক ছুই হাঁজার মণ করিয়! উত্তোলন করিলে ও চাঁর হাজার বৎসরে ইহা 
শেন হইবে না। টাটা মযুরভঞ্জের বাজার নিকট হইতে এই স্থানটি ৯৯ বৎসরের জন্তা 
ইঙজ্জার। লইয়া কার্ধারস্ত কবেন । ক্রমশঃ বনজক্ল পরিষ্কার হইয়া একটি বিরাট কারখানা 
গডিয়! উঠিতে থাকে । অতীতের নগন্য সীওতাল বস্তি সাঁকচী বর্তমানে ছুই লক্ষ 
অধিবাঁসিপূর্ণ একটি সুন্দর আধুনিক শহবে পরিণত হইয়াছে । সার জামসেদজী 
টাঁটার নামাঙনারে এই শহরের নাম্‌ হইল জামসেদপুর, ডাক নাম টাটানগর | 
টাটা জীবিতকাঁলে এই কারখানার নির্মাণকাধ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই 1 
তাহ।র উত্তরাধিকারী দোরাঁব টাঁটা ও রতন টাটা কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহা! 
সম্পন্ন করিয়াছেন । এই কারখানার প্রধান ম্যানেজার একজন আমেরিকান । 
শুনিয়াছি তাহার বেতন নাকি মাসিক আট হাজার টাকা । টাটার এই বিরাট: 
কীত্ি, আজ ভারতের জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়াছে । আমরা কলিকাতায়, 
ফিরিয়া! আনিলাম ।*" 
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১৯২৫ সাল ভারতের পক্ষে একটি ভুর্বংসর | স্বাধীনতা-ংগ্রামের বীর সেনানী 
ভারতের অবিসংবাদিত নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাহার প্রিয় দেশবাসীকে 
শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়।ছেন। দেশের মুক্তিকামনায় 
অনবরত ছুটাছুটি, পুনঃ পুনঃ কাঁরাবরণ্‌, অনিয়ম ও অনাচারে তাহার স্বাস্থা তাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছিল। নষ্ট স্বাস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি দাঞ্জিলিং গিয়াছিলেন। সকলেই 
আশা করিয়াছিল কিছুদিন বিশ্রাম লইলেই তাহার হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে । 
আবার তিনি দ্রেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন । কিন্তু দেশবামীর সে 
আশা পূর্ণ হয় নাই । তিনি সকলকে কীদাইয়া অকল্মাৎ দাঁজিলিং-এ পরলোকগমন 
কর্িলেন। সেদিন ছিল ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন। বিছ্যুতৎবেগে এই দুঃসংবাদ চতুর্দিকে 
ছড়াইয়া পড়িল। স্তন্তিত হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমুড়ু দেশবাসী শোকে-ছুঃখে 
হাহাকার করিয়া কাদিয়! উঠিল। সমস্ত ভারতে দুঃখের ছাঁয়। পতিত হুইল। 
মৃত দেহ কলিকাতায় লইয়া গিয়া গঙ্গায় দাহ করার ব্যবস্থা করা হইল। পথে 
স্টেশনে স্টেশনে শোকসন্তপ্ধ দর্শনার্থীর ভীড় জমিতে লাঁগিল। হিলি স্টেশনে 
টেন পৌছিলে বিরাট জনতা ট্রেন থামাইয়া তাহাদের প্রিয় নেতাকে 
শেষ দ্রেখা দেখিবার জন্য আকুল আবে্দেন জাঁনাইল। সহশ্র সহম্র হিন্দু- 
মুললমানের কাতর অনুরোধ কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা ককিতে না গারিয়! কফিন উন্মুক্ত 
করিলেন । জনসাধারণ মৃতদেহ দেখিয়া ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িল। আত্মীয়গণ 
বিয়ে'গ-বেদনা অরূপ শোক প্রকাশ করিতে লাঁগিল। প্রীয় ছুই ঘণ্ট1 পর বহু কষ্টে 
ভীড় সরাইয়া ট্রেনটি ক্রমশ: অগ্রসর হইতে লাগিল। চিত্তরঞ্জন দেশবাপীর কতথানি 
আপনজন ছিলেন শিক্ষিত, অশিক্ষিত গ্রামবাসীর শোকপ্রকাশর দৃশ্য দেখিয়] 
তাহা অনুমান করা গেল। বহু বিলম্বে ট্রেনখানা কলিকাতায় পৌছিলে, শোঁকে- 
ছুঃখে উন্মত্ত জনসাধারণ শিয়ালদহ স্টেশনকে জনসমুদ্রে পরিণত করিল। সহত্র 
সহ নরনারী নগ্ন পদে শবহাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। যাঁনবাহন সমস্ত বন্ধ 
হুইয়] গিয়াছিল। বহু কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া রপা রোডের বাড়ীতে পৌছিতে সার- 
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দিন সময় লাগিয়া গেল। কেওড়াতল! শ্বশীনঘাটে তীহাকে দাহ কর! হয়। গাদ্ধীজী 
সে দিন দেশবন্ধুর পরিবারবর্গের সহিত থাকিয়া তাহার্দিগকে সাত্বনা দিতেছিলেন এবং 
প্রিয়বন্ধুর বিয়োগবেদনায় অশ্রপাত করিতেছিলেন। দাঁজিলিং-এ দেশবন্ধু ঠাহার' 
অস্তিষ সময় বুঝিতে পারিয়া নিজ বাড়ীটিও হাসপাতালের জন্য দান করিয়া যাঁন। 
৫০।৬০ হাজার টাকা তাহার মাসিক আয় ছিল। মৃত্যুর পর দেখা গেল আড়াই লক্ষ, 
টাকায় জনৈক মহাজনের নিকট বাঁড়ীটি বন্ধক রহিয়াছে । 
ব্যারিস্টারি ত্যাগ করিবার পর যখন তাহার বিপুল আয়ের পথ বন্ধ হইয়া! গেল' 

তখন তিনি খণ করিয়াও দেশের কাঁজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । লক্ষ লক্ষ মুদ্রা 
উপার্জনকারী বিখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দীশ দেশের মুক্তিকীমনায় সর্বন্থ দান 
করিয়া শেষে স্বয়ং আত্মাহুতি দিলেন । এ ত্যাগের তুলনা নাই। তাই বিশ্বকবি! 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন £ 
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মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান । 
দেশবন্ধুব অন্তিম বাঁসনাকে রূপ দিতে হইবে । মহাত্মা গান্ধী ১০ লক্ষ টাকার জন্ক 
আবেদন জানাইলেন। শুনিয়াছি একদিনেই নাকি বিপুল অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল । 
উদ্দার হৃদয়ে মহাজন তাহার আড়াই লক্ষ টাকার খণপত্রখানি ছিডিয়! মহাত্মাজীকে 
ফেরত দ্রিয়াছিলেন। 


কানপুর কংগ্রেস 


এই বৎসর ডিসেম্বর মাঁদের শেষে কানপুরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন 
বদিবে বণিয়া স্থির হইয়াছিল । ভারতের মহিয়পী বিদুষী মহিলা মিসেস সরোজিনী 
নাইডু সভানেত্রী নির্বাচিত হুইয়াছেন। কানপুর শিল্পপ্রধান শহর । ডেলিগেটদের 
অবস্থানের জন্ত শত শত তীাবুর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । পূর্বের ন্যায় বিতিম্ন 
প্রদেশের ডেলিগেটদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্লক চিহ্নিত করা হয়। আপাঁম, ব্রহ্ম, সিংহল' 
দেশ হইতে ডেলিগেটগণ আসিয়াঁছিলেন। বেনারমের বাবু পুরুষোত্বম দাগ টেগুন 
ও বাবু ভগবান দাপ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। সভানেত্রী তাহার স্থলিখিত অভিভাষণটি উদুর্ভাষায় পাঠ' 
করিলেন, প্রথান্থযায়ী উদ্ুঃ ইংরাজী ও হিন্দু ভাষায় মুপ্রিত অতিভীষণ ডেলিগেটদের 
মধ্যে বিতরণ করা ক্ইয়াছিল। অল ইপ্ডিযা কংগ্রেস কমিটির মেশ্বরগণের আলন, 


৪৪ অতীতের কথ! 


বক্তৃতা মঞ্চের নিকটে ছিল। আমি অল ইগ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মেম্বার থাকায় 
বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে বপিবাঁর স্থযোগ পাইয়াছিলাম। আমার পার্থেই বেনারস 
হিন্দু ইউনিভারসিটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, তেজস্বী 
মুসলিম জননেতা মৌলান] হমরৎ্ মহানী, রফি আহম্মদ কিদোয়াই ও আরও অনেকে 
বপিয়া ছিলেন । অপর পার্থ আধ্যসমীজজের বৃদ্ধ নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন। এই 
সময় মৌলানা! শওকত আলী তীহার বিরাট বপু লইয়া আমাঁদের সম্মুথে উপস্থিত 
হইলেন । বৃদ্ধ ক্ষীণকায় স্বামী শদ্ধানন্দ্কে দেখিয়! তিনি হাপিয়া উঠিলেন_-এ ভাই, 
ছঁসিয়ার হে! যাঁও, রাস্তা সাফকর শওকত আলী আতা হায়। গির জায়গা তো তুম 
লোগ কো বনু মুশিবৎ পয়দা হোগ1। শ্বামীজি ঈষৎ হাপিয়া বলিলেন-_-ভাই তুমভী 
হুঁদিয়ার হো! যাঁও। এক দুবলা পাতলা বুডছা আদমী হ্যায়__ওছ পর খেয়াল 
রাখ । আমরা কয়েকজন একটু সবিয়া শওকত আলী সাহেবকে স্থান দিলাম । 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট ভিট্ন্প ভাই জাবের ভাই প্যাটেল (ভি. জে. 
প্যাটেল ) নীরৰে নীচে ডেলিগেটদের মধ্যে বসিয়া! পড়িলেন। সভানেত্রী সরোঁজিন্ধ 
নাইডুর ইহা চক্ষু এড়াইল না। তিনি বলিলেন--ওখানে কে বসিপেন % প্যাটেপ 
সাহেব নহেন কি? মাথায় কাপড় দ্যা বসিলেও তীাহাব বিরাট দাড়ি প্রনাণ 
করিল তিনি প্যাটেল ছাড়া আর কেহ নহেন। আপনি ওখানে কেন বসিয়াছেন? 
এখানে আহ্গন । তিনি বলিলেন__-সভার কার্ধ চলিতে থাকুক, আমি এখানে বেশ 
আ'ছি। সভানেত্রী বলিলেন দিল্লীতে ব্যবস্তাপক সভার অধিবেশনকালে আপনার 
পমস্ত পুলিশ আঁফপার এমনকি স্বয়ং পুলিশ কমিশনার সভাস্থল ত্াাগ করিতে বাধা 
হইয়াছিলেন। এখানে আমার নেতৃত্বে এই সভা অধিবেশন চলিতেছে । স্থৃতবাং 
আমার হুকুম আপনাকে তামিল কিতেই হইবে । অগত্যা প্যাটেল সাহেব উপরে 
আমাদের মধো আসিয়া বসিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব আলোচিত 
ও গৃহীত হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। প্রতিটি অধিবেশনের কাঁধ 
বিবরণীতে উহা লেখা থাকে । 

এখাঁনে হিন্দু-মুসলমান ভেলিগেটদের জন্য পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থা কর] 
হইয়াছিল । আমাদের নির্ধারিত ক্যাম্পে পাশাপাশি লাইন লইয়া বসিয়াছি। 
মৌলানা আবুল কাল।ম আজাদ, মৌলান! হলরৎ মহানী, আরও অনেকে বদিয়াছেন। 
মৌলানা শওকত আলী বোরখা-পরিহিতা বেগম মহম্মদ আলীকে সঙ্ষে লইয়। 
'ক্মামাদের পার্খে আলিয়া বশিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আমাদের সম্মথ 


অরতাতের কথা ৯৫ 


ঘদিয়া হিন্দু ক্যাম্পের দিকে যাইতেছিলেন মৌলানা শগকত আলি তাহাকে দেখিয়া 
হাক দিলেন--এই পণ্ডিতজী ক্যাহা চলতে হো? এধাঁর আও । মেরে পাশ বাইঠো ।” 
পশ্ডিতজী বলিলেন_গিক হায় ভাইয়! বলিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের লঙ্গে আসিয়া 
বপিলেন। তাহার দেখাদ্দেখি আরও অনেক হিন্দুনেতা তাহার অনুলরণ করিলেন । 
বেগম মহম্মদ আলী কৃষ্ণবর্ণ বোরখায় আবৃত ছিলেন । মৌলানা মহম্মদ আলী জেলে 
আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া! আসিতে পারেন নাই। পণ্ডিত নেহেরুর আদেশে পূর্ণ এক 
ধাম! লুচি মৌলানা শওকত আলী সাহেবের সামনে রাখিয়া দেওয়া হইল । নেহেরুজী 
'বশিলেন__লুচিগুলি শেষ না করিয়া তিনি উঠিতে পারিবেন না । শওকত আলী সাহেব 
বলিলেন--ঠিক হায়, তোম্‌ হামার] ভাই হো, ইসমে আধ! ভোঁমহারা ছিন্তা! ভী হ্থায়।' 
হাঁনাহাঁপি ও গল্পগুজবের মধ্য দিয়া ভোজনপব শেব হইল। 

রাত্রে আহারের টেবিলে অনেকের সহিত বপিয়াছি। আমার ঠিক সম্মুখে 
সভানেত্রী সরোজিনী নাইড়ু আপিয়। বসিলেন। আমি সুযোগ পাইয়! জিজ্ঞাসা 
করিলাম--আপনি বাঙ্গীশীর মেয়ে, আপনার দেশপ্রেম, প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যে 
আমরা গৌবর্বান্বিত। আমাদের ছুঃখ, আপনি মাতৃভাষা বাংলা! বলিতে পারেন না। 
আপনার সহিত বাংলায় কথ! বলিতে ন! পারিয়া আমর] তৃপ্তি পাই না। তিনি 
হাঁপিয়! বলিলেন_আমি এজন্য লঙ্জিত। আপনারা হয়তো জানেন, আমার 
পিতামাতা বাঙালী হইলেও আমার জন্মস্থান হায়দ্রাবাদ, শিক্ষা ইংলগডে। আমার 
দ্বামী মাত্রীজী, শ্ুতরাং পিতৃভূমি বাংলার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। 
তজ্জন্য আমার মাতৃভাঁষ! আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্ঠ ইদানিং বাংলাদেশে আমি 
কয়েকবার গিয়াছি। বর্তমানে বাংলা ভাবা আয়ত্তেরও চেষ্টা করিতেছি । তখন 
(হয়তো আপনাদের ক্ষোতের কারণ আর থাঁকিবে না। সরোঞ্জিনী নাইডু ঢাকা 
বিক্রমপুরনিবাণী অঘোরনাথ চট্টোপাধাঁয়ের কন্তা। তাহার পিতা হায়দ্রাবাদ 
নিজামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল 'ছিলেন। ইংরাজী ও উদ ভাষায় 
তাহার অসাধাব্রণ দক্ষতা ছিল। 

ইংরাজী সাহিত্যে ইনি নামকরা কবি ছিলেন। কয়েকখানি ইংরাজী কাব্য- 
গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন | তাহার স্থুললিত প্র।ঞল কবিত্বপূর্ণ ভাষা জন- 
সাঁধারণকে মুগ্ধ করিত। পূর্বেই বপিয়াছি কানপুর শিল্পপ্রধান শহর। এখাঁনে বহু 
কলক।রখানা রইয়াছে। পশিপাহী বিদ্রোহের ম্বতিচিহ্ন বাতীত এখানে অন্ত কোন 
ক্ষ্টবা পনি নাই ।*এই স্মৃতিচিহ্ন ইংরেজ মরকার কর্তৃক কোম্পানী বাগানে স্থাপিত 


৯৬ অতীতের কথ! 


হইয়ীছে। প্রকৃতপক্ষে ইহ! সিপাহী বিদ্রোহ ছিল না। ইহা! ছিল ভারতের শ্বাধীনতা- 
কামী বীর সন্তানদের বিপ্লব । ভারতকে অধীনতার নাগপাঁশ হইতে উদ্ধার করিতে 
গিয়া! 'অগণিত দেশপ্রেমিক সম্মুখ যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়াছেন। অকথ্য অত্যাচার 
ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া ইংরেজ সরকার এই আন্দোলন দমন করেন। সরকারের 
জয় ঘোষণার জন্য এই স্থতিচিহটি স্থাপিত হইয়াছিল। এখন উহা! আছে কিনা 
জানি না। স্বাধীন ভারতে এই স্বৃতিচিহ্কের অবস্থান লঙজ্জাকর। কলিকাতার; 
হলওয়েল মনুমেন্টের ন্যায় ইহার পরিণতি হওয়া আবশ্যক । 
(২৯) 


গৌহাটা কংগ্রেস 
চিরাচরিত প্রথানুষার়ী ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে আসামের গৌহাটা, 


নগরে জাতীয় মহাসভাঁর অধিবেশন বসিবে স্থির হইয়াছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের 
বিখাত আইনজীবী কংগ্রেসনেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গীর এই মহাঁসভার সভাপতি, 
নির্বাচিত হইয়াছেন। হিলি হইতে আমরা পাঁচজন ডেলিগেট নির্বাচিত হুইয়াছি। 
হিলির জমিদার বায় সাহেব কুমুদনাথ দাঁস, কামাখ্যা তীর্থদর্শনের নাম করিয়! 
আঁমাঁদের সহযাঁত্রীহেইলেন। পার্বতীপুর জংসনে পৌছিয়া সংবাদ পাইলাম, আর্ধ- 
সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আবছুর রসিদ নামক একজন মুপলমান যুবক 
রিভলভাঁরের গুপিতে হত্যা করিয়াছে । আমর! এই দুঃসংবাদে আতঙ্কিত হইয়+ 
উঠিলাম। তখন দেশশুদ্ধি আন্দৌলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চলিতেছিল। 
আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের পর, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নেতা হইয়াঁছিলেন ! 
আর্ধসমাজীরা1 পশ্চিম ভারতের রাজপুত মুসলমান বলিয়া কথিত কফতকগুপি 
দোমনা মুসলমীনকে নানা প্রলোভন দিয়া শুদ্ধি করিয়া হিন্দধর্মে ফিরাইয়া 
লইয়ছেন । এই হেতু আঁধলমাঁজীদের প্রতি মুসলমানদের তীত্র আক্রোশ, 
বিদ্যমান ছিল । 

কংগ্রেসের গৌহাঁটী অধিবেশনে এই মর্মান্তিক ব্যাপার লইয়া যে-কোন অনর্থের 
হট্টি হইতে পারে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছিলাম। গৌহাটা পৌছিয়া এই 
ব্যাপারে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য মুললিম নেতাগণ একত্রিত হইলেন। মৌলানা আবু 
কালাম আজাদ, ডাঃ সৈয়দ মাহ মু, মৌল্1না শওকত আলী, গ্রফেসার আবছুল বারী 
এবং আরও অনেকে একত্রিত হইয়া স্থির করিলেন যে, আঁততায়ী আবছুর রপিদের 
স্বধিত কাধের তীব্র প্রতিবাদ করিয। মৌস্পানা শওকত আলী সাব প্রারস্তেই 
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শোকপ্রস্তীাব আনয়ন করিলেন । হিন্দু সমাজের অন্যতম নেতা, পণ্ডিত মদন- 
মোহন মালবা এই অধিবেশনে যোগদান কৰিবেন না বলিয়া শুনিয়াছিলাম। কিন্ত 
অধিবেশনের দিনে দেখি মালবাজী আসিয়া হাজির হইয়াছেন। আমরা শঙ্কিত 
হৃদয়ে সভীয় যৌগদান কবিলাম। সার মহম্মদ সাছুল্লা আসামের প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন। আমার সহকর্মী বন্ধু আবদুল মতীন চৌধুরি অন্থতম মন্ত্রী ছিলেন। 
আমর1 কয়েকজন পূর্বেই তাহাঁদের সহিত দেখা করিয়া অবস্থার গুরুত্ব তাহাদের 
বুঝাইয়াছিলাম। তাহাঁরাও যে-কোন অবস্থা মোকাবিলার জন্ প্রস্তুত থাকিবেন 
বসিয়! আশ্বাণ দিয়াছিলেন। মহাসভার অধিবেশনের প্রথম দিকেই শওকত আলী 
সাহেবের পরিবর্তে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শোকপ্রস্তাৰ উতাঁপন করিয়। 
অত্যান্ত তীব্র ভাষায় মুসলমান সমীজকে আক্রমণ করিয়া! এক বক্তৃতা দিলেন। 
বক্তৃতায় হিন্দু ডেলিগেটদের ভিতরে ভীষণ উত্তেজনার স্যা্টি হইল । অবস্থার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মহাত্মা গান্ধী শোকপ্রস্তাঁব সমর্থনের জন্য দাঁড়াইলেন। একটি 
উচু টুলের উপরে কম্বল বিছাইয়! তিনি বক্তৃতা দ্িতেন। বক্তৃতায় তিনি বলিলেন-_ 
আঁমার ভাই আবদুর রশীদ আমার অপর এক শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্য! 
করিয়াছে । আমি ভ্র।তৃবিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। এ দুঃখের সাত্ববন! 
নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞান1! করি, এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কে? 
শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী গোঁট1 মুসলমান সমাজকে দায়ী করিয়াছেন । আমি ইহার 
প্রতিবাদ করিতেছি । হত্যাকারী আবদুর রশীদ এই পৈশাচিক কার্ষের জন্য 
ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী। হয়তো কিছু সংখাক বিকৃতমনা ব্যক্তি তাহার পিছনে ছিল। 
কিন্ত এই কি সত্য নয় যে একদল উগ্র সঙ্কীর্ণমনা হিন্দু ও একদল সন্ীর্ণমন। 
মুললমান দেশের মুক্তি-আন্দোলনে সহযোগিতা না করিব উগ্র সাশ্রদার্িকতার 
স্ষ্টি করিয়া মুক্তি-আন্দোলনে বাধা হষ্টি করিতেছে ? আমরা যাহারা দেশের নেতৃত্বের 
1বী করি, এই সঙ্কীশ সবনাশ] মনোভাবের বিরুদ্ধে কিছুই বলি নাই। ইহ প্রশমিত 
করার জন্য কোন চেষ্টাও করি নাই । আমি বিশ্বাপ করি যর্দি আমর] হিন্দু মুসলমান 
নেতাগণ নিজ নিজ সমাজের এই সর্বনাশ মনোভাবকে দূর করার চেষ্টা করিতাম 
তাহা হইলে হয়তে। আজ আমরা শ্রদ্ধানন্দকে হারাইতাম না। স্থতরাং এ অপবাদ 
শুধু মুসলমান সমাজের উপর দেওয়া চলে নাঁ। আবদুর রশীদ ও তাহার মন্ত্রণাদাতারা 
গোটা মুসলমান সমাজ নহে। এই হিংসাত্মক মনোভাব উভয় লমাজের মধ্যে 
বিদ্ধমান রহিয়াছে। এজন্ত কি আমর) দায়ী নহি? আমি মনে করি আমিও 
অতীতের কথা-_« | 
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পণ্ডিত মালবাজী ও অন্যান্য হিন্দু-মুসলমাম নেতাপণ, ধাহারা এই ছুষ্ট মনোভাবকে 
নষ্ট করিতে চেষ্টা করি নাই, তাহার! সকলেই দ্রায়ী। মহাতআজীর মর্মম্পশী বক্তৃতায় 
দেখা গেল সভার মনোভাব অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিয়াছে। 

এইবার মৌলানা শওকত আলী প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া! বলিলেন- স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দের সহিত মনতেদ থাকিলেও তিনি আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। 
তাহাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করিয়া আবছুর রশীদ আমাদের সমাজকে কলক্কিত 
করিয়াছেন। আমাদের ধর্মশান্ত্রে এইক্বপ কাপুরুষোচিত হত্যা কঠে!রভাবে নিষিদ্ধ। 
আজ আসি এই সভায় আল্লাহর নাম লইয়া ঘোষণা করিতেছি আপনারা যদ্দি 
কেহ শ্রদ্ধানন্দ হত্যার প্রতিশোধ ল্ইতে চাঁন আমি এই শওকত আলী বুক পাতিয়! 
দিতেছি । আ'পন|র1 আমাঁকে হন) করিয়। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। এই 
ৰলিয়া তিনি ভীভার দুই বিশাপ বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন । সভাস্থল তখন নীরব 
ও নিস হয়া গেল। সকলেই দাঁড়াইয়া শেষ প্রস্তাবটি গ্রহণ খরিপেন। রাত্রে 
সাবজেক্ট কমিটির অধিবেশনে পণ্ডিত মাদনমোহন মাপব্য একটি প্রস্তাবের উপরে 
বক্তৃতা করিতে যাইন্| দীর্ঘ সমন্ধ লইতোছলেন, তাহা বক্তৃতায় অনেকেই বিরক্ত 
হইতেছিলেন। সভাপতি মহাশয়, বোধহয় প্ডিতজীবর পদমর্যাদা ও ব্ক্তিত্বের 
জন্ত তাহাকে কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। পার্খে উপবিষ্ট শৌগান1 মহম্মদ 
আলী সাহ্ছেবকে তিনি কি যেন ইঙ্গিত করিলেন । মহম্মদ আগী দাড়াইসা পণ্ডিতগ্ীর 
কতকপ্চলি অবান্তর বন্তুতাঁর উল্লেখ করিয়া তাহাকে শিবস্ত করিবার জন্য সভাপতিকে 
অনবোঁধ করিলেন । মালব্যজী তৎক্ষণাৎ হণিয়। পড়িলেন । জনৈক ইংকাজী অনভিজ্ঞ 
এফ বিহারী ভদ্রুপোঁক কিছু বাঁঝতে না পারিয়া হিন্দী ভাষার সভাঁপঠকে প্রশ্ন 
করিলেন। পণ্তিতজী ও মৌপানা সাহেবের বক্তৃতা আমি কিছুই বুণ্ঝ নাই আমাকে 
বুঝাইয়া দেওয়া? হউক। তিনি বার বার সওপিকে লক্ষ্য কপিয়া এই কথা 
বলিত*ছিলেন, কিন্তু সভাপতির দৃষ্টি এদিকে আকুষ্ট হইল না । তখন বেনারসের প্রসিদ্ধ 
ধনকুবের বাবু পিউপ্রসাদ গুপ্ত সভাপতিকে লক্ষা করিয়া বিহারী ভদ্রলোকের বক্তব্োর 
প্রতি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। এবার কংগ্রেসের সভাপতি নিবাস 
আয়েঙ্গীর ও সেক্রেটারি বুঙ্গস্বামী আয়েক্গার ছুই জনেই ছিলেন মাদ্রানী। তাহারা 
তাহাদের মীতৃভাঁষা ও রাঁজভ'ম্বা ইংরাজী ব্যতীত ভারতীয় কোন ভাষার সহিত 
পরিচিত ছিলেন না । মভপতি মহাশয় মাত্রাজ হাইকোটের আযডভোকেট 
জেনারেল ছিলেন। তিনি দীড়াইয়! বলিলেন-_লজ্জার লহছিত শ্বীকার করিতেছি, 
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বিহারী ভদ্রলোকের ভাষা আমি বুঝিতে পারি নাই। হৃতরাং তীহার প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভত্রলোকের বাক্তব্যটি আমাকে 
ইংরাজীতে বুঝাইয়া বলিলে, আমি অবশ্যই তাহার জবাব দিব। আপনারা হয়তো 
মনে করিতেছেন যিনি এদেশের একটি প্রধান ভাষা বুঝিতে পারেন না, তেমন 
লোককে সভাপতি করা হইয়াছে কেন? কিন্ত এ ক্রটি আমার নয়। এদেশে 
বনু অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে, আমার ন্যায় অজ্ঞ বাক্তিকে সতাপতি 
কব! আপনাদের উচিত হয় নাই । এজন্য দায়ী আপনারাই । সভার মধ্যে হাসির 
রোল পড়িয়া গেল। অবশেষে সভাপতির অন্থমতি লইয়! গুপ্ত মহাঁশক্ন বিহাতী 
ভদ্রলোককে হিন্দি ভাঁষায্ সমস্ত বুঝাইয়! বলিয়া তাহাকে শান্ত কন্সিলেন। যথাসময় 
গৌহাটর অধিনেশন শেষ হইল । 

্রঙ্গপুত্র নদীব তীববর্তী গৌছাটি শহর আসাম প্রদেশের প্রধান নগর। স্থানীয় 
উদ্ধাত্তড মুসলঘানদেক কতিপয় নেতৃস্থানীয় বাক্তি আমাদের সহিত দেখা করিয়া 
বলিলেন_- আমন মন্ধমনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চল হইতে প্রীস্ম ১ লক্ষ মুসলমান আসামের 
বিভিশ্ন স্বানে জঙ্গল কাটিয়া আবাদী 'এমি বাহির করিয়াছি এবং দুই-তিন পুরুষ 
যাবত বসবান করিতেছি । কিন্ত আসাম সরকার এইসব জগিজমীব উপরে 
আখাদের নিজস্ব হ্বত্ব শ্বীকার করিতেছেদ না। এজন্য আমর! চিন্তিত হইয়] পড়িয়াছি। 
আপণারা দেশের সম্মানিত নেতা দয়া! কবিয়া প্রধানমন্ত্রী সাছুল্লা' পাহেবের সহিত 
দেখ! করিনা আমব1 যাহাতে জমির উপরে কাম্বেমী শ্বত্ব লাভ করিতে পারি তাহার 
বাবস্থা করিয়া] ধিন। তাহাদের অনুরোধ অন্যায়ী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, 
ডাক্তার সৈয়দ মাহমুদ, মণ্জলান! মহান্ম্দম আলী ও আপামের তত্কালীন জননায়ক 
মগলানা আবদ্ুগ হামীদ খান ভাসানী ও আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সাছুলা সাহেবের 
বাঁড়ীতে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিলেন। মত্রী জনাব আবছুল মতীন চৌধুরি, 
তথাক্ম উপস্থিত ছিলেন । চৌধুরি সাহেব অমোদের সহকর্মী ও বিশিষ্ট বন্ধু। সাছুল্লা 
সাহেব সম্মানে আমাদের অভার্থনা জানাইয়া চা-নাস্তার বিপুল আয়োজন 
করিলেন। 

আমাদের বক্তব্য বিষয় শুনিয়া তিনি বলিলেন-উদ্বাস্ত মুনলমানেরা আমার 
স্বজাতি। তাহাদের সুবিধার জন্য চেষ্টা কর! আমার পক্ষে ফরজ, এই বিষয় লইয়! 
আমার বাড়ীতে আপনার] যে পদধুলি দিয়াছেন এইজন্য আমি কতার্থ। আমি যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছি । আঁশ! করি, সফলকাম হইতে পারিব ; আমরা সংখ্যালঘু বিধায় 
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অনেক অস্থবিধার সম্মুধীন হইতেছি তবুও সাধ্যমত চেষ্টার ক্রুটি করিব না। সাছুল্লা 
সাহেব কি করিয়াছিলেন জানি না। আমরা দেখিতেছি বর্তমান ভাগাভাগির পর 
যাহার বনজঙ্গল কাটিয়া বন্য জন্তর অত্যাচার সহ করিয়া! বসতি স্থাপন করিয়াছিল 
আজ তাহারা বিভাড়িত। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাঁন ভিন্ন ইহা আর কি হইতে পারে? 


কামরূপ কামাখ্যা 

বহুদিন হইতে কাঁপরূপ কামাখ্যার কথা শুনিয়া আদিতেছি। এখানে নাকি 
মন্ত্রবলে মানবে ভেড়া বানাইয়া রাখা হইত। গৌহাটি শহরের অনতিদূরে 
্রহ্মপুত্র নদের উপরে এই কামাখ্যা শহর । পাহাড়ের চুড়ায় মন্দির অবস্থিত। আমরা 
চড়াই ভাঙিয়! উপরে উঠিতে লাগিশাম | বাঁয় সাহেব কুমুদ বাবু স্তুপকীয় মান্য বলিয়! 
১০ টাকা দিয়া ভগ ভাড়া করিলেন, চারজন বাহকের সাহাযো তিনি উপরে 
উঠিলেন। মন্দিরটি অনেক 'দনের পুরাতন । অন্যান্ হিন্দু মন্দির হইতে ইহার 
গঠন ভিন্ন । দৌচাল] ঘক্চের মত কাকুকাধবিহীন প্রস্তরনিশ্নিত গৃহ | 

কামাখ্যা পাহাড়ের উপরে বাড়ী-ঘরঃ বাজার, পোস্ট অফিস ও বহু পাগ্াঠাকুর 
বাম করেন। লোকবসতিও কম নয়, আমার হিন্দু সহ্যাত্রীরা! মহাপীঠ দর্শনের 
জন্য মন্দির অভান্তরে প্রবেশ করিলেন । মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়! 
আমর] ছয় জন দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরে তীক্ষু দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম | অন্ধকারে 
বিশেষ কিছু দেখা গেল না। পুঞ্তীভূত অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য বেদির 
নিকটে মিটমিট করিয়া দ্বতগ্রদীপ জগ্িতেছে। ক্ষীণ আলোরেখা মন্দির 
অভ্যন্তরে এক অজানা রহস্যের কৃষ্টি করিয়াছে। হিন্শার্ধে বর্ণিত আছে পিতা 
দক্ষরাজ কর্তৃক পতিণিন্দায় আহত হুইয়! অভিমানে সতী দেহত্যাঁগ করেন। শোক- 
সন্তপ্ত মহাদেব সতীর দেহ স্বন্ধে লইয়া তাগুব নৃত্য করিতে করিতে স্থদর্শনচক্রের 
দ্বার! দেহটি একান্ন খণ্ডে খণ্ডিত করেন । খণ্ডিত দে€ বিভিন্ন স্থানে পতিত হইয়! একা ন্লটি 
পীঠস্থানে পরিণত হয়। দেবীর স্ত্রী-অঙ্ক কামাখায় পতিত হওয়াঁয় উহ1 মহাপীঠে 
পরিণত হইয়াছে । আষাঢ় মাসে অন্থবাঁচীর সময় দেখীর রজঃম্বলা হয়। তখন বিরাট 
জনসমাগম হয়, শ্রী-অঙ্গের উপরে স্থাপিত তৈলসিন্দুরচচিত শিবলিঙ্গের অর্চন! 
হয়। সম্ভানহীন। যুবতী মেয়েদের সন্তান কামনায় বীভৎস অনুষ্ঠানের কথা যাহ! 
শুনিলাম, উহা লেখনীর সাহাঁো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কামাখ্া পাহাড়ের 
পাদদেশ ধৌত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহছিত। অদুরে নদীর মধ্যস্থ একটি পাহাড়ের 
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উপরে উমানন্দ ভৈরব নামক শিবের মন্দির অবস্থিত। দেবদর্শনের জন্য নৌকা- 
যোগে মন্দিরে যাইতে হয়। 

অপর একটি পাহাড়চুড়ায় মহাদেবের মন্দির ও একটি অতিথিশালা রহিগ়াছে। 
এই অতিথিশালার বারান্দায় বসিয়া! বহু নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের প্রবহমান রজতশুত্র জল- 
ধারা দেখিতেছি, ধীর-মস্বর গতিতে উহা বহিয়া চলিয়াছে। নৌকাগুলি মোচার 
খোলের মত ভামিয়! বেড়াইতেছে । পর্বতগাজ্রে ও নদীসৈকতে সবুজ বনানী 
অপূর্ব সৌন্দর্ষের স্ট্টি করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের ভিজিয়ানাগ্রীমের কথা মনে 
পড়িল। তথায় এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছিলীম। আমরা মুগ্ধনেত্রে 
কিছুক্ষণ ধরিয়া এই মনোরম দৃশ্ঠ দেখিলাম । প্রত্যগমনকাঁলে কতকগুলি কিশোর 
ও যুব্তী মেয়ে আমাদের পথরোঁধ করিয়া দাড়াইল। ন্বল্পবা-পরিছিতা নারী-সৈম্য 
কর্তক আক্রান্ত হইয়া ভাবিতেছি ইহা আবার কি হুইল? কামাখ্যায় আসিয়া 
আমরাও কি ভেড়া বনিয়! গেলাম নাকি? লক্ষা করিয়। দেখিলীম পয়সা আদাক্জের 
জন্য যাত্রীদ্দিগকে ইহার! উত্যক্ত করিছ্েছে। সহ্যাত্রী বাঁ সাহেব জমিদার মানুষ । 
তিনি পূর্ব হইতেই রেজগি পয়সা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। অবস্থার গুরুত্ব 
ধুঝিয়া তিনি উহা ছিটাইয়া দিলেন। মেয়েরা তখন তাহাকে ছাড়িয়া পয়সা কুড়াইতে 
ছুটিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাণ্ডিতে উঠিয়া পগার পার। বন্ধু প্রতাপ বাবু 
মহাজন-পন্থ! অনুসরণ করিলেন, পয়লা ছুঁড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গ তিনিও নিডৃতি 
পাঁইলেন। 

এইবার আমার পালা । পুরাঁদস্তর মুসলমান পোশাকে সজ্জিত থাক। সব্ধেও 
মেয়েরা! আমাকে ঘিরিয্। ধরিল। বলিলাম__আমি মুসলমান, তীর্ঘযাত্রী নই । মন্দির 
দেখিতে আসিয়াছি। তাহার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দরিয়া গেল। 
বসন্ত বাবু তাড়াতাড়ি পকেট হুইতে গাদ্ধী টুপি বাহির করিয়া মাথায় দিয়া বলিলেন 
_-আমিও মুসলমান । আমাকে দেখাইয়া! বলিলেন--আমি এই মৌলভী সাহেবের 
শিষ্য । এই বলিয়া আমার পায়ে হাত দিয়! ছালাম করিলেন, মেয়েগুলি নিঃসন্দেহ 
হইল এবং আমাদিগকে ছাড়িয়া! অন্য শিকারের দিকে ছুটিল। আমরা হাসিতে 
হাসিতে ফিবিয়া আমিলাম। ইতিপূর্বে আপামের জোড়হাট, নওগঁ, তেজপুর প্রভৃতি 
শহরগুলি দেখিয়াছি, পাহাড়ের ধারে ধারে চা-বাগান । পাহাড়ী মেয়েগুলি মাথায় 
ঝুড়ি বাধিয়া চা-পাতা সংগ্রহ করিতেছে । কমলালেবুর বাগানে স্থুপ্ক কমলাগুলি 
অধোমুখে রূপের পৌলুষ ছড়াইয়া বাগানটি আলোকিত করিয়াছে ।. প্রতিটি শহরে 
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জুতা ও মনোহারী দোকান খুলিয়া ঢাকার মুসলমান ব্যবসায়ীরা জাকিয়! বসিয়াছেন। 
বাংলা-আসামের সবত্র এই ব্যবস্থা-ইহারা! প্রায় একচেটি্স! করিয়া লইয়া বসিয়াছিলেন। 
পাকিস্তান হওয়ার পর আপ1ম হইতে ইহাঁদ্দিগকে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে । সেই 
বার প্রতাগমনকালে তেজগী! হইজে ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিয়া প্রীমার যোগে গৌহাঁটি 
আদিয়াছিলাম। নদ্ীপথে পাহাড়-পর্বত-বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া আগিতে ষে 
মনোরম প্রারুতিক দৃশ্ত উপতোগ করিয়াছি উহার কথ। চিরকাল স্মব্ূণ থাঁকিবে। 


(৩১) 
১৯২৭ সাল 


ভারতীয় জাতীয় মহাস্মিতির বাৎপরিক অধিবেশন ডাক্তার আনসার নেতৃতে 
এবার মাপ্রাজে বসিয়াছিল। প্রজা আন্দোলন, মুসলিম লীগ, তবলীগ আন্দোলন 
ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকায় এই অধিবেশনে আমি যোগদান করিতে পারি নাই। 
এবার কলিকীতায় টাউন হলে বিরাট জীকজমকের সহিত অল ইত্ডিয়া মুসলিম লীগের 
বাৎসরিক অধিবেশন বসিয়াছিল। সাবু মহাম্মদ ইয়াকুব সভাপতি হইয়াছিলেন। 
অভার্থনা সমিতির সভাপতি “দি মুপলমান” সম্পীদক মৌলভী মুজিবর বহমান ও 
সেক্রেটারি ছিলেন মগ্ডলানা মহম্মদ আঁকরাম খাঁ। লীগের এই অধিবেশনে কংগ্রেসের 
মুসলমান নেতাঁগণও যোগদান করেন । কেক্জ্রীয় লীগের সেক্রেটারি ডাঃ সইফুদ্দীন 
কিচলু, মঞ্লানা আবুল কালাম আজাদ, মওলান] মহম্মদ আলী, মিঃ জিন্নাহ সার 
ভারতের বিশিষ্ট নেতাঁগণ উপস্থিত ছিলেন ! বিশেষভাবে আমস্ত্রিত হইয়া কংগ্রেস-নেত্রী 
সরোজিনী নাইড় ও হোমকুল লীগ নেত্রী ড?: আযানি বেসাস্ত যোগদান করেন। 

মিসেস নাইডু ও ডাঃ বেসাস্তেরর কথা পূর্বে বলিয়াঁছি। সভায় ইহারা মুসলিম 
লীগের দাবীদাঁওয়া সমর্থন করিয়া যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহাদের বন্ৃতার 
ফনে লীগের দাঁবীদাওয়াঁর গুরুত্ব বাঁড়িয়া গিয়াছিল। এই বৎসর কংগ্রেস, মুসলিম 
লীগ ও প্রজা আন্দোলন লইয়া বছ সন্ভানমিতি আমরা করিয়াছি। নব্য তুরস্কের 
জন্মদাতা মোস্তফা কামালের দক্ষিণ হস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পঙ্গ৷ বিছুধী মহিল। 
খালেদা আদীব হাম্থম কলিকাতি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সমাবর্তন উত্সবে 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার বয়স তখন যৌবনসীমা! অতিক্রম করিয়াছে । দতায় 
এত জন্সমাগম হইয়াছিল যে সিনেট হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। হলের প্রশস্ত 
বারান্দা ও কলেজ হ্রীট লোকারন্ত হইয়াছিল। 


অতীতের কথ! ১০৩ 


কংগ্রেসের সভা 

তদাশীস্তন দিনাজপুর জেলার নিতপুর, পৌোরসা অঞ্চলে কয়েকটি জনস্ভায় 
যোগদ'ন করার জন্য কংগ্রেস-নেতা বাবু যোগেন্দ্রন্দ্র চক্রবর্তী ও মৌলানা 
আবছুল্লাহিল বাকী টাক্সি যোগে পোরস। রওনা হইলেন। তাহাদের নির্দেশমত 
আমি ও মৌলভী বসিরউদ্দীন খ' সাহেব রেল যোগে কাটিহার হইয়া মাগ্দহ লাইনে 
সিংহাবাদ স্টেশনে পৌছাইলাম। কথা ছিল সিংহাবাদ স্টেশন হইতে সভাস্থলে 
পৌছাইবার জন্য হাতীর বন্দোবস্ত থাকিবে । কিন্তু টেনের গোলোযোগে নির্দিষ্ট সময়ে 
পৌছাইতে ন1 পারার জন্য হাতী ফেরত গিয়াছে । সন্ধা সমাগত, স্টেশন প্রায় জনশূন্য । 
নিকটে হাটবাজার কিছুই নাই। বড় অস্থবিধায় পড়িয়া গেলাম । স্টেশনমাস্টার 
আমাদিগকে বলিলেন-কিছু দুরে পিংহাবাদ জমিদারদের বাঁড়ী, আপনারা নেখাঁনেই 
যান, কোন অস্থবিধা হইবে না। অগত্য1 প্রায় অর্ধমাইল পথ পাদক্রজে অতিক্রম 
করিয়া জমিদার বাড়ীতে পৌছিলাম। জনৈক ভদ্রলোক সমস্ত শানয়া স্বানীয় এক 
মুশলমান মাতব্বরের বাভীতে আমীদিগ.ক পৌছাইয়া দিলেন। তাহারা আগ্রহ- 
সহকারে আমাদের আহারাদি ও রাত্রিবাসের বাবস্থা করিক়া দিলেন । এখান হইতে 
ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়| নিতপুরে পীছিতে হইবে । পর দিন সকালে চেষ্টা 
করিয়াও গরুর গাড়ী পাইলাম না! স্তরাং পদত্রজে রওনা হইতে হইল। বেল! 
প্রা আটটার সময় একটি হিন্ুপল্ীতে পৌছাইলাম। আমার সঙ্গী মৌলভী বপির- 
উদ্দ'ন খঁ সাহেব আমার পিতৃবন্ধু ; নাটোরের নিকটে গোবিন্দপুধ গ্রামে তাহার 
বাড়ী। তিনি একজন এঁ অঞ্চলের বিখা।ত বক্তা ছিলেন । আমর গ্রামে প্রবেশ 
করিয়া একটি বড় বাড়ীতে গেলাম । ইহারা জাতিতে গোয়াঁলা । 

বাড়ীর মালিক আমাদিগকে দেখিয়া আমাদদের পরচয্ম জিজ্ঞাসা করিলেন । 
আমার সঙ্গী মৌলভী সাহেব বলিলেন__বাপু, আমরা গান্ধী মহারাঁজার লোক, 
নিতপুর সভায় যাইব। আমাদের আহার হয় নাই। দৈ,ক্ষীর, মিষ্টি যাহা আছে 
জলর্দি আন এবং একটি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া! দাও । গৃহস্বামমী করজোড়ে দণ্ডবৎ্ 
করিয়া! বলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দৈ-চিড়া-মুড়কি ও একবাটী ক্ষীর আমাদের 
সম্মুখে আনিয়া হাজির করিলেন। আমরা পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন 
করিলাম, গৃহস্বামীর নিজের গাড়ী ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহার গাড়ীতে করিয়া 
আমাদের নিতপুর . পৌছানোর ব্যবস্থা করিলেন। বিদায়ের সময় দুই হাত 
জোড় করি৷ বলিলেন-_গান্ধী মহারাজার লৌক, আপনার] দেবতা__হঠা পদধুলি 


১০৪ অতীতের কথা 


দিয়াছেন, আপনাদের উপযুক্ত সেবা! করিতে পারিলাষ না, ক্ষমা! করিবেন। আমরা 
আর কি বলিব, তাহাকে আশীর্বাদ জানাইয়া বিদায় লইলাম। গাঁড়ী ভাড়া কত 
দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায়, জিব কাটিয়া ছিঃ ছিঃ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন__ 
আপনাদের নিকট ভাড়া লইলে পাপ হইবে। শুধু আশীর্বাদ চাই । বুঝিলাম গান্ধী 
নামের মাহাত্মযেই আমাদের এই লৌভাঁগ। | বেলা প্রায় বারটার সময় নিতপুর নদীর 
ঘাটে পৌছাইলাম। 

ঘাট মাঝি পারের কি আদায় করার জন্য ইাকডাক শুকু করিল, ধমক দিয় বলিল 
_-চুপকর গান্ধী মহার'জের লোক ওপারে সভায় যাইবেন । শীঘ্র পারের ব্যবস্থা কর। 
নৌকা তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, মাঁঝি বাস্ত হইয়া হাঁকাহাকি করিয়া নৌকণ ফিরাইয়া 
আনিপ। যুক্তকরে প্রণাম করিয়া পয়সা চাওয়ার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিল এবং আমাদের পারের বাবস্থা! কবিয়া দিল। নিতপুর বাজারে সভার 
আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী রাঁমটহল ভগতের পুত্র 
মুখলালপ্রদাদ অতি সনাঁদরে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া মধ্যাহ্ন ভোজের বাবস্থা 
করিলেন । লুচি, তরকারি ও সন্দেশের প্রচুর আয়োজন ছিল। মওলানা বাণী 
সাহেব ও যোগেন বাবু পূর্বেই পৌছিয়াছেন ও ডাক বাংলায় আছেন। বৈকালে 
ভা আরস্ত হইল। বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। মগলান] বাকী সাহেব একটি 
দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। অসাধারণ বক্তাঁশক্তির অধিকারী মওলানা সাহেবের 
যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থলেই প্রায় এক হাজার টাকা স্বরাজ্য ফণ্ডে টা 
আদায় হইল। আমরাও বক্তৃতা করিয়াছিলীম। রামটহল ভগত যহাশয় নিজেও 
এক হাজার টাকা দিলেন । 

ভগতেব! বিহার প্রদেশের অধিবাসী । প্রথম জীবনে ইহারা এখানে সামান্য একটি 
মুদিখান।র দৌকান করেন। পরিশ্রম, সততা ও মিতব্যপ্নিতার ফলে আজ তিনি 
লক্ষপতি। অমিতব্যয়ী মূনলমানদের বহু ভূসম্পত্তি তিনি খরিদ করিয়াছেন । যখন তিনি 
রামটহল মুদি ছিলেন তখন তাহার পোশাক ও চালচলন যেমন ছিল আজ লক্ষপতি 
জমিদার হইয়া প্রাসাঁদতুল্য অট্টালিকায় বান করিলেও তাহার চালচলন পূর্বের ন্যায় 
আঁছে। বাড়ীতে এত-ধুমধাম ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্মাগম--এসব কিছুই তাহাকে 
স্পর্শ করে নাই। তীহার পুত্রের উপর মেহমানদারির ভার দিয়া তিনি 
নিজের কাজ লইয়া আছেন। আধ-ময়ল। ধুতি ও অপেক্ষারৃত সাদা বিহারী ফতুয়া 
গাঁয়ে দিয়া দালানের বারান্দার এক পার্থে আমাদের নকলের পামণে বসিয়াই টাঁকৃতে 


অতীতের কথা! ১০৫ 


পাট কাটিতেছেন। চিরকালের অভ্যাসের ফলে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কাঁজ করিয়া 
থাকেন। সঙ্কোচের কোন বালাই নাই। বাকপর্বস্ব বিলাসী বাবুদের ইহাকে 
দেখিয়া শিক্ষালীভ করা উচিত। নিতপুর হইতে পোরশা জমিদার বাড়ী প্রায় 
এক মাইলের পথ। ইহারা তখন দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের বিখ্যাত 
জমিদার । 
বর্তমানে বু শরিকে বিভক্ত হইয়াছে। হাজী ইব্রাহিম শাহ, চৌধুরি তখন 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। আমর! পরদিন তীহীর আতিথ্য গ্রহণ 
কবিলাম। যোগেন বাবু দিনাজপুরের বিখ্যাত উকিল ছিলেন । হাজী সাহেবের 
'জমিদাঁরী-সংক্রান্ত বড় বড় মামলায় যোগেন বাবুর পাহাধ্য লইতে হইত। মওলানা 
বাকী সাহেব দিনাজপুরের সর্বজনমান্ত শ্রদ্ধেয় বাক্তি। তীহাদের প্রভাবে হাজী সাহেব 
ত্বয়ং এক হাজার টাকা দিল্নে, অন্যান্য শরিকদের নিকট হইতে আদায় হইল। 
পৌঁ্শা হইতে যোগেন বাবু ও মণ্ডলাঁনা সাহেব দিনাজপুরে ফিরিয়া গেলেন । আমর] 
এ অঞ্চলে আরও কয়েকটি সভা করি:.র জন্য থাকিয়! গেলাম। পোর্শীর পর ঘাঁট- 
নগবের সভা হইল, প্রতি সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। মৌলতী বদিবউদ্দীন 
খা! সাঁহেৰ নিম্নলিখিত কবিতাটি সভায় পাঠ করিয়াছিলেন-_ 
জান না শিয়ালকোটে গোরার লাখির চোঁটে 
কাল! নারীর অপমান 
গোঁরার বিচার কি চমৎকার 
পঞ্চাশ টাকায় পবিভ্রাণ ॥ 
জান না রাবণ রাজা কেমন সাজা 
পেয়েছিল দোঁষে 
পুড়ছিল সোনার লঙ্কা 
এই কাল] নারীর বোষে। 
অহিংস] মন্ত্র তোমার তাই কর সার 
সব সয়ে যাও বুকে 
গোরা চাদের কীন্তি যত 
দেখুক জগতবানী চোখে । 
ছিল এক গেঁজেল গদ1 আস্ত গাধা 
তার বউ করে না ঘর 
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গদা বলে ওগো বাধা 
আমি তোমার শ্যাম নটবর । 
বাধা তো কয় না কথা মনের ব্যথা 
মনেই রাখে চেপে 
এ অপমান সয় না প্রাণে 
তখন গর গেল ক্ষেপে । 
হাতে তার লম্বা লাঠি মাপে কাঠি 
মান বুঝে সে নেবে 
পিটিয়ে সটান করবে বাধায় 
নতুবা নাক কেটে তার দবে। 
বাধা যে কববে না ঘন্স যমেরু দোসর 
গেঁজেল ্বামী তার 
দে যে খেতে দেখ না পরতে দেয় না? 
কেবল নাক ঝাঁকনি সার । 
বাধা যাক্স বাপের বাড়ী তাড়াতাড়ি গদা গেল ঘরে" 
কান্ডে বটি হাতে নিয়ে তাড়ায়ে ভাবে ধরে 
পাড়া লৌক সব জমিয়ে গেল হাস্স কি হুল 
বাঁধা বলে শোৌঁন ভাই 
ইনি ভাত দিবার তেে। ভাতার নন 
কিল মারবার গৌশাই ॥ 
তেমনি গৌসাই গোরা মোদের 
শন ওগে! ভাই 
চল সরে পড়ি বাপের দৰে 
যদি নাক ব্বাচাতে চাই । 
গান্ধী বাজার কথ! শুনে 
চবরুক ধর হাতে 
মনের সুথে থাঁকবেবে ভাই 
খাবে দুধে ভাতে । 
আমার ভাল করব আমি 
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আমার গতর খেটে 
আমার মাথা কাটিয়ে দিবে 
অমনি বটির চোটে। 
এমন বিচার কে দেখেছে 
কে শুনেছ কজন 
খাঁদির টুপী দেখলে গোরা 
চমকে উঠে প্রাণে । 
যেমন চমকে উঠে ছুষ্ট গরু 
লাল কাপড় দেখে 
শং নেড়ে আসে তেডে 
আকাশে তাল ঠকে। 
মদ গাঁজা খেও না কেহ 
যেও ন1".ডিখান! 
এঁ কথাটি শুনলে পরে 
গোরাতিদের হানা । 
এমন কোর্আন পুরাণ পুড়ে'ফেল 
ধর্মশান্্র মিছে 
পেনাল কোডের জয়জয়াকার 
গোরোয় বিধান দিছে। 
এমন গুরুদেব ঘরে এলে 
মারিস টিকি ধরে টান 
মোজা সাহেব মসাঁজর্দে গেলে 
টেনে ধরি কান। 
এখন মদ মাতালের পোয়া বারে! 
পাচ আইন নাই দেশে 
গাজার কক্কি হাতে নিয়ে 
ঘম মারে কষে। 
কবিতাটি কাহ্থার রচিত জানি না। মৌলভী লাহেব বক্তৃতামঞ্চে দাড়াইরা 
এমন অক্গতঙ্গির লহিত উহা! আবৃত্তি করিতেন যে লোকে হান্ড দবরণ করিছ্ছে 
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'পাবিত নাী। আমর! পোরশা হাজী সাহেবের বাড়ীতে আবও কয়েক দিন থাকিয়! 
এই অঞ্চলের কয়েকটি সভা করিয়াছিলাম। হাজী সাহেৰ আমাদের যথেষ্ট আদর 
যত্ব করিতেন । তিনি একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন । 


€( ৩২) 

বালুরঘাট দুভিক্ষ ই ১৯২৮ সাল 

গত বত্সর অনাবৃষ্টির ফলে দিনাজপুর জেলার বাঁলুরঘাট অঞ্চলে দুতিক্ষ 
দেখা দিয়াছিল। নেতাঁদী স্ুভ।ধচন্দ্র বনু দুণ্তিক্ষপীড়িত অঞ্চঙগুলি পরিদর্শন করার জন্য 
আ[সিম্াছিলেন। তিনি পত্ীতলা অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া অনাহারক্রিষ্ট জনদাধারণের 
দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া যান । বানুরথাটে নেতৃবুন্দের সহিত পরামর্শ করিয়] তিনি একটি 
গ্রিলিফ কমিটি গঠন করেন। কংগ্রেস ধিশিফ কমিটি অর্থ সংগ্রন্থ করিয়া দুস্থ 
জনসাধারণের সাহায্য করিতেছিলেন কিন্তু ইহ পর্যাপ্ত ছিল না, অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর 
হইয়া! পড়িল। প্রায় সহত্র।ধিক লোক খাছ্যের দাবিতে বালুরঘাটের এস.ডি.ও. 
সাহেবের বাংলোর সম্মুখে “হাঙ্গর স্ট্রাইক? করিল । এই সংবাদ শুনিয়া জনদরদী-নেতা 
মওগাঁনা আবছুল্লাহিল বাকী ও আমি বাণুরঘাঁট পৌছিয়া আমরা এক অভাবনীয় 
দৃশ্যের সম্মুখীন হইলাম । উন্মুক্ত আকাশ লে থাছ্যের দাবীতে সহুআ্ীধিক লৌক মৃতব 
পড়িয়। আছে। স্রাইকের তৃতীয় দ্রিনে কেহ কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে। এস.ডি.ও. 
সাহেব প্রথমে ইহাপ্দগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বার্থকাম হইয়াছিল ! 
মওলানা বাঁকী সাহেব দিনাজপুর জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাঁপতি ছিলেন। তাহার 
'আগমন-সংবাদে স্থানীয় জননায়ক নলিনীকান্ত অধিকারী, সবেশরঞ্জন চট্টোপাধায়, 
মৌলভী সামস্দ্দীন আহমেদ, আমিরউদ্দীন চৌধুরি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । কিংকর্তব্যবিমূড় এস.ডি ও. সাহেব আমাদিগকে আহ্বান 
করিয়। কর্তবা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ চাঁহিলেন। আমরা কমিশনার ও গভননবকে 
টেলিগ্রাম করিতে বলিলাম । ব্যাপকভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে ইছাদিগকে 
সাহাযা করা কর্তবা মনে করিলাম । কলিকাতায় গিয়া! সংবাদপজ্ে আন্দোলন ও 
তধাকাঁর নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করিয়া যাহাতে মোটামুটি অর্থ সংগ্রহ কর! যায় 
তাহার চেষ্টা করা উচিত মনে করিলাম। টেলিগ্রাম পাইয়া কমিশনার সাহেব 
দিনাজপুরের জেলা ম্াজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া বাঁলুরঘাটে উপস্থিত হইলেন । তাহারা 
আমাদের সহিত আলোচনা! করিয়। অধিলম্বে সরকার হইতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি 
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দিলেন। আমরা অনশনকারী জনসাধারণকে সাহাঁযোর ব্যবস্থা করিব বলিয়' 
আশ্বাস দিয়া অনশনভঙ্গের জন্য অনুরোধ জানাইলীম। আমাদের অহ্থরোধে তাহারা 
অনশন ভঙ্গ করিতে সম্মত হইল। ভীঁক্তারের পরামর্শমত পেবুর রন শরব ও স্লামান্য 
কিছু লঘু পথ্য দিয়া অনশন ভঙ্গ করা হইল, স্থানীয় বিশিষ্ট বাক্তিগণ তাহাদিগকে 
উত্তমরূপে আহার করাইয়া বিদায় দিলেন। সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার 
ব্যবস্থা হইল। আঁমি, মণ্লানা বাকী সাহেব ও সীমস্থদ্দীন সাহেব এ রাত্রেই 
কলিকাতা রওন] হইলাম । কলিকাতায় পৌছিয়া মহম্মাদী পত্রিকার অফিসে মওলানা 
আকরম খ। সাহেবের সহিত দেখা করিলাম । কলিকাঁতার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের 
সহিত দেখা করিয়া আলোচন। করা স্থির হইল। “দি মুসলমান” পত্রিকার সম্পাদক 
মৌলভী মুজিবর বহমান ও সুলতান পত্রিকীর সম্পাদক মৌলান৷ মৃনিরুজ্জীমান 
ইস্লামাবাদী সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। আমরা একত্রে চাদা সংগ্রহের জন্য 
বাঠির হইব স্থির হইল এব সংবাদপত্রে আবেদন প্রকাশ করা হইবে। পরদিন, 
মওলানা আক্রাম খা ও মুজিবর রহমান সাহেবকে লইয়! পার আব্,র রহিম সাহেবের 
বাড়ীতে গেলাম। সাবু আর রহিম স্গ।মধন্য পুরুষ, তিনি মাদ্রাজ হাইকোটের 
জজ ছিল্নে। অবসর গ্রহণের পর ভারতীদ্র ব্যবস্থাপকসতার সভাপতি নর্বাচিত 
হন। তখন তিনি বার্ধক্যের কোঠাম্ পৌছিয়াছেন। একটি হাত বাঁতবাধিতে 
অবশ হইয়া গিয়াছিল। তিনি সমস্ত শুনিয়া কলুটোলা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের 
সেক্রেটারি হাজী আব্দ,র বাঁজ্ীক, আবম সাত্তার সাহেবকে টেলিফোন যোগে 
আমাদের আগমন ও উদ্দেশ্তের কথা জাঁনাইলেন এবং ভাগাদের এসোসিয়েশনের 
পক্ষ হইতে মোটামুটি অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করিলেন । সেক্রেটারি সাহেব 
পরান বেল! ৮টার সময় তাহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিতে বলিলেন। সাবু 
আব্দুর রহিম লাহেৰ শৃগীরিক অক্ষমতার জগত কিছু করিতে পারিলেন না বলিয়। 
দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অত:পর আমরা সদলবলে ফুরফুবার পীর হজরত মওলান! 
আবুবকর সাহেবের খেদমতে হাজির হুইলাম। কলিকাতার টিকিয়াটোলা তাহার 
বাপতবন-সংলগ্ন মস্জিদে আসরের নামাজ আদায় করিয়া কতিপয় মুরিদানসহ তিনি 
বপিয়াছিলেন। আমরা ছালান দেওয়ার সঙ্গে সক্ষে তিনি দাঁড়াইয়া! আমাদের 
অভ্যর্থনা! করিলেন । আমরা বালুরথাঁট অঞ্চলের ভয়াবহ ছুতিক্ষের খবর দিয়া কিছু 
অর্থ সংগ্রহ করিয়। দিতে তাহাকে অন্ররোধ করিপাম । তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে 
সঙ্গে লইয়! ধর্মতলাঁর প্লপিদ্ধ ব্যবসায়ী ওয়াসেল মোল্লা সাহেবের দোকানে উপস্থিত 
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হইলেন। লক্ষপতি ব্যবসায়ী মোল্লা সাহেব তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গড়গড়ায় হুখটান 
দিতেছিলেন। আমরা দোকানে পৌছিবাম্বাত্রই একজন কর্মচারী পীবসাহেবের আগমন 
সংবাদ. তীহাকে জানাইলেন । গোল্লা সাহেব শুনিবামাত্রই বাস্ত হইয়া, “হুকা সরাও» 
হুক! সরাও+ বলিক্জা তাহার খেদমতগারদের ডাকিতে লাগলেন । ইতিমধ্যে আমর! 
পৌছিয়া গিয়াছি। তিনি আমাদিগকে খসাইবাঁর জন্য অতান্ত ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন। পীরু সাহেব বলিলেন--আমাঁদের বসাঁব্র জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইৰে 
ন1। আমরা বালুরধাট দুতিক্ষের জন্য কিছু চাঁদা চাই । মোল্লাজী বলিলেন--হুজুর, 
কত দিতে হছবে আদেশ করন! আমর! আশা কবিয়াছিগ্পাম লক্ষপতি লোক 
অন্ততঃ হুাজাবখীনেক টাঁক1 তো পাঁগয়া যাইবে । কিন্তু আমরা নিরাশ হইলাম । 
পীবব সাহেব বলিলেন- পঞ্চাশ টাকা ধাও। তৎক্ষণাৎ ভীাহার আদেশ প্রতিপালিত 
হইল । গ্মামরা হতবাক হইস্জা পরম্পর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। অতঃপর 
ঠাদনীচকেরু অন্যতম ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীন সাহেবের ধোকানে গিয়া এ পঞ্চাশ 
ট।কার দাবা তিনি করিলেন । আমরা! আর কি করিব? অত:পর তাহার ভক্ত মুরীদ 
গ্রাণ্ড শ্ীটের বকাউল্লা মল্লিককে সঙ্গে লইয়া নিউ মার্কেটে প্রবেশ করিলেন । 
এখানকার বাঙালী মুসলমান ব্যবস'গিগণ প্রায় সকলেই তাহার মুরীদ। তিনি তাঁহার 
ইচ্ছামত কাহাপও নিকট দশ টাঁকা, কাহারও নিকট িশ টাকা করিয়া আদায় 
করিতে লাগিলেন । এইন্ধপে প্রায় হাঞ্জার দেড়েক টাকা সংগৃহীত হুইল। পীর 
সাহেবের বাড়ীর মসজিদ্দে নামাজ পড়িয়া খিদিরপুর অঞ্চলে টাদা আদায়ের কথা 
তাঁহাকে বগিলাম। তিনি মওলানা বহুল আমীন সাহেবকে আমাদের সঙ্গে দিবেল 
বাঁগলেন। তখনি তাহাকে ডাকিয়া আনার আদেশ হইল, কলিকাতার পূবীঞফলে 
আঠপ ফ্যাকুরী লেন-এ তখন তিশি থাঁকিছেন । আমি তাহার বাসায় গিয়া পীর 
সাহেবের আদেশ জানীইলাম। তিনি তখনই আমর সঙ্গেহ চলিয়া আমিলেন । 
খিদিরপুরে টাদা আদায়ের তারিখ শির্ধারিত করা হইল। অতঃপর আমর] পীর 
সাহেবের শিকট বিদায় সইয়! পাত্রে বাসায় কিরিলাম। পরদিন বেলা আটটার সময় 
সার্‌ আর রহিম পাঁহেবের কথামত কলুটোলা৷ চুনাগপিতে হাজী আব্‌র রাজ্জাক 
ও আব,র সাণ্ডীর সাহেবের পহিত দেখা করিলাম । তিনি আমাদিগকে সঙ্গে 
বাইয়া কলুটোলার বিখ্যাত গেঞ্জি ব্যবসায়ী জিয়নবন্মস কোম্পানীর দোকানে উপস্থিত 
হইলেন। সেক্রেটারি সাহেব আমাদিগকে পরিচয় করিয়া দিয়! দোকানের মালিককে 
'শারু আব্দুর রহিম সাহেবের অনুরোধ জানাইলেন। আক্রাম খা ও মুজিবর রহমান 
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'লাহেৰ আমাদের সঙ্গে থাকায় অনেকটা স্থবিধা হইয্াছিল। বনিক সমিতির 
দভাপতি জনৈক নওয়াব লাহেবকে ভাকিয়া! পাঠান হইল। তিনি আসিলেন। সাদা 
পাজামা; লম্বা কোর্তা, মাথায় দোপাল্লা দাদা টুপি পরিহিত, অশীতিপর এক বুদ্ধ 
দার কথা শুনিয়াই চলিয়া গেলেন । “মারগুপ্রি মসদিদ, মাদ্রানা কা নাম লোক সব 
ধোকাবাজ, আপন পেট কা! লিয়ে তেজা রতি শুকু কিয়া হ্বায়। আমর! তো তাহার 
কথা শুনিয়া অবাক । মওলান। বাঁকী সাহেব রীতিমত চটিয়া গিয়াছেন, সেক্রেটারি 
লাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন_-নেহি নওয়াব সাহেব, ইস্‌ তরফ দেখিয়ে, মওলান। 
আকরাম খা ও মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেব ইনলোগ কা সাথ আয়ে হায়। 
বালুরঘাট এলাকা মে বড় জোর কাহাত হুয়া হ্যায়। হাজারো আদমি ভূখা 
মরতা হায়। সার্‌ আবুর রহিম সাহেব ভি ফোন কিয়া হ্থাক্স। নওয়াব সাচ্ছের 
এতক্ষণ আমাদের দিকে লক্ষা করেন নাই। তিণি আকরাম খা ও মুজিবর বহমান 
লহেবকে দেখিস বলিলেন_-ওহ আপ হ্বাক় মওলানা আচ,ছালাম আলায় ফুম। 
মেরা খেয়াল থা কই দৌস্রা আদমী হোগা)” মগুলান। বাকী সাহেব বলিলেন-_ 
নওযাব সাব, আমরা মস্জিদ ম'দাসার জন্য আসি নাই এবং চারা আদা 
আমাদে+ ব্যবসাও নয়। সংবাদপত্রে বালুরঘাট ছুতিক্ষের সংবাদ আপনারা 
দেগিয়। থাকিবেন। 

কংগ্রেস হিন্দুর] গেখানে লাহাধ্য দেওয়ার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। অথচ 
পা খাইয়া মুসলমানরা মরিতেছে তেশী। লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ বিপন্ন। 
আমাদেত্র কি কোন কতবা নেই? আমরা নিজেরা কোন টাকা পয়সা 
চাই না| আপনারা মেহেরবানী করিয়। আমাদের সঙ্গে চলুন। সেখানকার 
অবস্থা দেখিগ্না ঘাঁদ সাহীয্য কৰা! উচিত মনে করেন আপনার! নিজেনাই গিয়া 
করিয়া আাঁুন। নওয়াৰ সাহেব বপিলেন--“ঠিক হায় মওলানা, ম্যায় খোদ 
যৃউঙ্রী।' আলোচলনায় স্থির হইল পন্েব দিন দাঁঞ্জিপিং মেলে নওয়াব 
পাহেব ব'লুরঘাঁট রওনা হইলেন । তখন আধাঁঢ মাস। বর্ষাকাল, ঘোর মফঃখ্খলে 
ছুভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে নওয়াব সাহেবকে লইয়া খাইবার ব্যবস্থা করার জন্য মওলানা 
বাকী সাহেব, সামস্থদ্দীন সাহেব ও আমি পূর্বেই বালুরঘাট চলিয়া আসিলাম। 
বর্ধাকালে পলী অঞ্চলে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর। কার্সীপাড়ার বদান্ত 
জমিদার জনাব মফিজউদ্দীন চৌধুরি সাহেবকে তাহার হাতীটি বালুর- 
খ্বাট পাঠাইয়া দেওয়ার জন্ত অহ্থরোধ করা হইল। হিলি হইতে বালুর- 
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ঘাট আঠার মাইল মোটবে যাইতে হয়। বাত্রে আড়াইটায় দাঞ্জিলিং 
মেল হিণি পৌছাইবে। আমি নওয়াব সাহেবকে লওয়ার জন্য হিলি 
স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম । যথা সময় ট্রেন পৌছিল। দেখিলাম একটি থার্ড 
ক্লান কামরা হইতে নওয়াব সাহেব নামিয়া হাঁক দিলেন__বালুরঘাঁট 
কা কোই আদমী হ্যায়? সঙ্গে একটি চাকর ও বগলে একটি পোটল!। 
জি হা। বলিয়া আমি তাহার নিকট হাজির হইলাম । নওয়াব সাহেবকে 
কলিকাতায় যে পোশাকে দেখিয়াছি তাহাই তাহার পরণে ছিল। তাহাকে 
লইয়া ট্যাক্সী যোগে বালুরঘাট রওনা! হইলাম। উকিল আবছুর রউফ 
চৌধুরি সাছেবের বাসাদ্দ তাহার থাকিবার বাবস্থা কর হইয়াঁছিল। ঘরের 
ভিতরে বিছানা পাতা ছিল। কিন্তু নওয়াব সাহেব ভিভরে ঢুকিলেন না। 
বাইরের বারান্দায় একটি খালি চৌকির উপরে তাহার নিজের স্থৃতি কম্থলটি 
পাতিয়া দিতে চাকরটিকে হুকুম করিলেন। আমি ঘরের ভিতরে বিছানার 
কথা তাহাকে ৰলিলাম। তিনি বলিলেন-_-'জকুরৎ্ নেহি।' কম্বলটি চৌকির 
উপরে ফেলিয়া কাপড়ের পৌটলাটি মাথায় দিয়! তিনি শুইয়া পড়িলেন। 
তাহার ইঙ্গিতে সঙ্গের চাঁকরটির তাহার সাথে শুইয়া পড়িল। আমি 
আর কি করিব? শোয়া মাত্রই তাহার নাপিকা গর্জন শুক হইল । 
তখন মাত্র ঘণ্টা দেড়েক রাত্রি ছিল। অদূরে পামস্থদ্দীন সাহেবের বাসা। 
মাওলানা বাকী সাহেব সেখানেই ছিলেন। আমি তথায় দিয়া তাহাদিগকে 
নওয়াব সাহেবের আগমন-বার্তা জানাইলাম। বাত্রি ভোর হইম্বা আসিল। 
নামাজের জন্য অজু করিতেছি, ইতিমধ্যে নওয়াব সাহেব আসিয়া হাক 
দিলেন--“সামক্ুদ্বীন সাছেব কা বাঁপা কীহ। হ্যায়? আইয়ে নওয়াব সাহেব? 
বণিয়া সাদর আহবান জানাইলাম। আমার ধারণা ছিশ লারা ঝাত্তি 
জাগিরা আসিয়া ছিলেন স্ৃতবাং এই নাপিকা গর্জন বেলা আটটার 
পূর্বে আর শেষ হুইবে না। কিন্ত আমার ভূল তাক্ষিয়া গেল। এই বৃদ্ধ 
বয়মে লোকটির কমতৎ্পরতা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। নামাজ 
পড়িয়া তিনি ছুতিক্ষপীড়িত অঞ্চলে পদব্রজে যাওয়ার জন্য প্রস্থ হুইলেন। 
তখনও সূর্যোদয় হয় নাই, হাতীও আসিক়া পৌছায় নাই, কিন্ত তিনি হাতীর 
অপেক্ষা করিতে নারাজ। আমরা! প্রমান্দ গুনিলাম, বারে!-চৌদ্ধ মাইল দূরে 
যাইতে হুইবে। পদত্রজে ব্ষার রাস্তায় মফ:ম্বলে যাওয়া তাহাদের পক্ষে 


অতীতের কথা ১১৩ 


সম্ভব নয়। আমর] হাতীর অপেক্ষায় কিছুক্ষণ তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিলাম । স্থানীয় এস.ডি.ও. পাহেবের বাঙ্গলোয় তাহাকে যাওয়ার জন্য অন্ুবোধ 
করিলাম । তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একান্ত ইচ্ছুক । নওয়াব সধহেব 
উত্তেজিত হইয়া বলিলেন__হাম্‌ এস.ডি.ও. সাহেব কা নোঁকর নেছি। 
উহা। জানেকা কই জরুরৎ নেহি হ্যায়। এস.ডি.ও. সাহেব মুসলমান হ্যায় ও বন্ত 
আচ্ছ। আদমি হ্বায়। খবর দেনেমধে খোদ আপন খেদমত মে হাজির হো যায়েগা। 
তিনি বলিলেন---মুসলমান হ্যায়? তব তো জানা! চাহিয়ে, আচ্ছা] চলিয়ে। ফারুক 
সাহেব তখন বালুর ঘাটের এস.ডি.ও. । তিনি বাক্তিগততাবে ভাল লোক হইলেও 
তাহার পানদোষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। দৈনিক মদ না হইলে তাহার চলিত না। 
আমর! পূর্বেই তাহাকে এ দিনটির জন্য প্রুতিস্থ থাকিয়া কলিকাতা হইতে আগত 
ভদ্রলোককে অভার্থনা করার জন্য বলিয়াছিলাম। সামস্থদ্দীন সাহেবের বাসা ও 
এস.ডি.ও. সাহেবের বাঙ্গলোর দূরত্ব প্রায় অর্ধ-মাইল। খন ট্যাঞ্সি আনিতে লোক 
পাঠান হইল। কিন্ত তিনি ট্যাক্সির অপেক্ষা না করিয়া পদত্রজে রওনা হইলেন। 
আমরাও সঙ্রে সঙ্গে চলিলাম। মওলানা! সাহেবের কষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু উপায় 
কি। যথা সময়ে এস.ডি.ও. সাহেবের বাঙ্কলোয় পৌছিলাম। এস.ডি.ও. সাহেব 
তাহার অনভ্যন্ত পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরিয়া মাথায় টুপি দিয়া খাটি মুপলমান ৰেশে 
অভার্থনার জন্য দাড়াইয়া আছেন । অভ্যর্থনা করিয়! সকলকে চা-নাস্তার ব্যবস্থা! 
করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যেই হাঁতী আসিয়া উপস্থিত হইল। মওলানা সাছ্, 
সামনুন্দীন সাহেব হস্তিপৃষ্ঠে নওয়াব সাহেবকে লইয়। দুর্গত এলাকায় যাত্রা করিলেন। 
আমি তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া এঁদিনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। পরদিন 
থিদ্িরপুর যাঁওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ বালুরঘাটে যাওয়ায় দিন পরিবর্তন 
করিতে হইল । মওলানা কল আমিন সাহেবকে সমস্ত কথা বলিলাম । পরদিন 
নওয়ার সাহেব, মওলান! সাহেব ও সামহ্ুদ্দীন সাগ্েব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 
আমর] পুনরায় “জিক়নবক্স” কোম্পানীর দোকানে মিলিত হইলাম। নওয়াব সাহেৰ 
দুক্তিক্ষ পীড়িত এলাকার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিলেন । বাললেন_-'ভাইও কুপিয়া 
নিকালো। কেয়া দেখকে আয় হু । সব ভূখা মরতে হ্যায়। রুপিয়া দে। 
মালিক জিজ্ঞাসা করিলেন-_-কত টাঁকা দিতে হইবে নওয়াব সাহেব? উত্তরে তিনি 
বাললেন--আপাততঃ হাজার টাকা দ্াও। মালিক একটি কথা না বলিয়া তখনি 
টাকা বাছির কিয় দিলেন। কোম্পানীর কর্মচারিগণ দুইশত, টাক দিলেন । 
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অতঃপর ইব্রাহিম ত্রাদার্স-এর দোকান ও আরও কয়েকটি দোকান হইতে হাজার 
টাক] করিয়া লইলেন। আমরা আমড়াতল! আদমজীর আফিসে গেলাম, ম্যানেজার 
সাহেব দীাড়াইয়া স্বাগত জানাইলেন। নওয়াব সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন--তোমহাঁরা 
মাপিক কাহা হায়? ম্যানেজার উত্তরে বলিলেন--তিনি বেলুনে আছেন । নওয়াব 
সাহেব বলিলেন--তব তো! তোমসে নেহি হোগা । বালুবঘাট কাহাত কে লিয়ে, 
আদমজীসে দশ হাঁজার কুপিয়া লেন! হে!গা। তোম আদমজীকে পাঁপ মৎ ভেজে । 
আমরা দেখিলাম ইহাব সঙ্গে ঘুরি! অনর্থক সময় নষ্ট করা কোন অর্থ হয় না। 
আমর] ব্দায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম । পরদিন মওপাঁন1 কহুল আমিন সাহেবকে 
সঙ্গে লইয়া সদলবলে খিদিরপুর গিয়াছিলাম । মওলানা মাক্রাম খা, মওলান। মুজিবর 
রহম।ন ও মওনান! রুহুল আমিন প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় প্রায় সহম্াধিক টাকা এ 
অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল। আলীপুর, পার্ক সার্কাস, নারিকেলভাঙ্গ! প্রভৃতি স্থান 
হইতেও চাদ সংগ্রহ করি। এইবপে প্রান আট হাজার টাঁকা সংগৃহীত হয়। 
মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব তখন কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। তাহার 
আগমন-সংবাদ পাইয়া আমরা সদলবলে তাহার বাপিগঞ্ সাকুলার রোডের বাড়ীতে 
গিয়া হাঁজির হইলাম । সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিলেন । সামস্ুদ্দীন সাহেব ছাড়া আমরা মকলেই তাহার স্থপরিচিত। তাহাকে 
বালুরঘাট ছুর্ডিক্ষের কথা বল! হইল। তিনি তাহার কয়েকজন প্রধান মুরিদের নামে 
পত্র দিয়া পরদিন বেলা নয়টার সময় দেখা করিতে বলিলেন। পত্রগুলি বিলি 
করাঝ ভা আমার উপরে পড়িল। কলিকাতা হাওড়া ব্রিজের সম্মুখে ফলের 
দৌকানেন্ মালিকগণ আজাদ মাছেবের মুরিদ । হাজী ফকিব মোহাম্মদ ও আর 
কয়েকজনের নামে পত্রগুলি ছিল। আমি এদ্দিনই মালিকগণের নিকট পর্রগুলি 
পেৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। পরদিন বেলা নয়টার সময় আজাদ সাহেবের বাড়ীতে হাঁজির 
হইলাম। তাহার মুবিদগণও আসিলেন। দেখিলাম পূর্বক।লের নওয়াব বাদশাহ দের 
দরবারে কুনিশ করার ভঙ্গিতে তাহারা আগাইয়া আদিলেন। আজাদ সাহেব 
তাহাদিগকে বদিতে বলিয়া বালুরঘাঁটের ভয়াবহ ছুর্তিক্ষের কথা বলিলেন। 
আম!দিগকে দেখাইয়া বলিলেন_- ইহারা আমার পরিচিত বন্ধু লৌক। তোমাদের 
উচিভ সাধ্যমত ছুংস্থ ব্যঞ্িদের সাহাযা করা! তোমাদের মধ্যে কেউ সেখানে 
গিয়া! স্বচক্ষে অবস্থ! দেখিয়া আইদ ও মোটামুটি ছাহাধ্য দানের বাবস্থা কর । তাহারা 
রাজী হইয়া বিদীয় লইলেন। দেখিশাম কুনিশ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করিস 
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বাহির হইয়া গেলেন। আমাদের সংগৃহীত চাদ! মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেবের 
নিকট জমা থাঁকিত। তার সততার খাঁতি সারাদেশে স্বিদিত ছিল। কলুটোলা 
অঞ্চলে নওয়াব সাহেব প্রায় ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং বালুরঘাট অঞ্চলে 
বিতরণ করিয়ী আসেন। মওলানা আজাদ সাহেবের মুরিদগণ প্রীয় বিশ হাজার 
টাক] দিয়াছিলেন । আমর! যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ প্রায় আট 
হাজার টাকা । এই টাকাগুলি বালুরঘাট রিলিফ কমিটির মারফত বিতরণ কর হয়। 
এস্‌.ডি.ও. সাহেব যথেষ্ট পাহাধ্য করিয়াছিলেন । সরকার হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও 
খণ বাঁবদ পাঁচ লক্ষ টাকা! দেওয়া] হইয়াছিল। এস-.ডি.ও. সাহেব ইহার কিছুদিন পরেই 
মারা গিয়াছেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তাহার ফুসফুল নষ্ট হইয়া গিক্াছিল। মদে 
কত লোকের যে সর্বনাশ,করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কলুটোলার নওয়াৰ 
সাহেব দ্বিতীয় বার আসিয়া আরও কিছু টাক! দিয়! গিয়াছিলেন। ইনি যুক্তপ্রদেশের 
এক সম্থান্ত পরিবারের লোক। একজন বড় ব্যবসায়ী হইয়াও তিনি আড়ম্বরহীন সাধারণ 
জীবন যাপন করিতেন । এই বুদ্ধ বয়সে তার জনসেবাঁর উৎসাহ অন্করণযোগ্য । 


€ ৩৩ ) 

১৯২৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, কলিকাতায় জাতীয় মহাঁসমিতির বাতমারক 
অধবেশন বপিয়াছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেক সভাপতি নিযুক্ত হন। বিপুল 
আঁড়ম্বরে সভাপতিকে অভ্যর্থন! জ্ঞাপন করা হয়। ১৬ ঘোড়ার স্থদ জিত গাড়ীতে 
পণ্ডিতজী উপবিষ্ট ছিলেন। মিলিটারী পোশাকে সঙ্জিত স্হশ্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক 
অশ্বারোহণে ও পদব্রজে মার্চ করিয়া সভাপতির অগ্র-পশ্চাৎ চলিতেছিলেন । প্রিক্স- 
দর্শন কুভাষচন্দ্র বন্থ জি.ও.সি. বেশে সজ্জিত হইয়! জাতীয় পতাক1 হস্তে শৌতা- 
যাত্রা পরিচাঙ্গনা করিতেছিলেন। দেখিয়া মনে হইল, স্বাধীন ভারতের বাষ্্রপতির 
রাজকীয় শোভাযাত্রা বিপুল মর্যাদায় পরিচালিত হইতেছে । এই অধিবেশনে এত 
বেশী জনসমাগম হয় যে ১০ টাঁকা মূল্যের দর্শক টিকিট লক্ষাধিক বিক্রয় হইয়া যাঁয়।, 
বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলে যোগদান করিয়ীছিলেন। বাঙাশী মুসলিম 
নেতাগণ মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মৌঃ আকরাম খা, মৌ: মৃজিবর 
রহমান, কবি ইস্মাইল হোসেন সিরাজী, কবি কাজী নজরুল ইস্লাম, মৌ: আবছুল্লাহিল 
বাকী প্রমুখ বু মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে যৌগদান করেন। পাক সার্কাস 
অঞ্চলে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তিন দিন পরে এই অধিবেশন শেষ হয়। 


১১৬ অতীতের কথা 
মুজলীম লীগের কথ। 


আর্ধলমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কংগ্রেদে যোগদান করিয়া যথেষ্ট ত্যাগ 
স্বীরোর করেন । তিনি মুসলমানদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন । দিল্লীর এতিহাসিক 
মসজিদের বেদির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার তাহাকে দেওয়। 
হইয়াছিল। তিনি সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হইয়া লাহোর জেলে আবদ্ধ থাকেন। 
কারাগারে কিছুদিন অবস্থানের পর জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কম্মচারী জেলে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে দেখা গেল কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ না হইতেই জেল 
হইতে তিনি মুক্তি পাইয়াছেন। জেল হইতে বাহির হইয়া! তিনি কংগ্রেস ত্যাগ 
করিয়া 'শ্ুদ্ধি'-আন্দোলন শুরু করিলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন__- এদেশের অধিকাংশ 
মুসলমান হিন্দুদের বংশধর। তাহারা প্রলোভনে পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল। 
তাহা্ধিগকে মন্ত্রপাঠে শুদ্ধ করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া লইতে হইবে। পশ্চিম 
ভারতে বিপুল উদ্যমে এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। কতকগুলি দুর্বলচেতা 
মুনলমানদিগকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দ্িলেন। তিনি বই, 
পুস্তকে, প্রকাশ্ত সভানমিতিতে মুসলমান ধর্মের কুৎ্পা প্রচার করিতে লাগিলেন। 
আর্ধসমাজীদের কার্ধকলাপে মুসলমান সমাজ ক্ষেপিয়া গেল। "শুদ্ধি'-আন্দোলনের 
প্রতিবাদ স্বরূপ পাঞ্জাবের জননায়ক ডাঃ সাইফ উদ্দীন কিচলু ও সৈয়দ গোলায় ভিক- 
নারাং তবলিগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন । আর্সমাজের অন্যতম নেতা বাজপাল 
বঙ্গলা-রস্থল নামে হজরতের কুত্সা পূর্ণ এক পুস্তক প্রচার করিলেন । মুসলমান সমাজ 
আরও ক্ষেপিয়া গেল। জনৈক মুমলমান যুবক রা'জপালকে হত্যা করিয়া ফীসিকাষ্টে 
প্রাণ দিলেন । স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার কারণও ইহাই । হিন্দুনহাসভাও নীরব 
ছিলেন না। তীহারাঁও মুসলমান সমাজের প্রতি আক্রমণ চালাইতে লাঁগিলেন। 
ভারতের আবহাওয়া! বিষাক্ত হইরা উঠিল । হিন্দুদের সহিত মিশিয়া দিশিয়। স্বাধীনতা- 
আন্দোলন পরিচালনা করা তখন আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। এদিকে 
সুপলিম লীগ অন্তদ্বন্দে জর্জরিত। কেন্দ্রীয় পীগ তখন দ্বিধা বিভক্ত । সার্‌ মেকান্দার 
হায়াৎ খাঁন এক দলের নেতা ও সার্‌ মোহম্মদ শফি অন্য দলের কর্ণধার। বাঙ্গলায় 
মুসলিম লীগের আন্দোলন বলিতে কিছুই নাই। লীগকে শক্তিশালী করার জন্য 
কলিকাতা ক্যাম।ক স্ত্রীটে ইন্পাহানী সাহেবের বাড়ীতে এক সভায় আমরা মিলিত 
হইলাম। কলিকাতার বিশিষ্ট মুসলিম নেতাঁগণ প্রায় সকলেই তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবপরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর মৌলভী আবছুল করিম 


অতীতের কথা ১১৭ 


সাহেবকে সভাপতি ও মৌলভী মুজিবর বুহমাঁন সাহেবকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করিয়া 
নৃতন মৃসলীম লীগ গঠন করা হইল। লীগ-কম্সিগণ উৎসাহ ও উদ্ম লইয়া কার্ধ 
আরম্ভ করিলেন । জেলা শহরগুলিতে ও মফঃস্বলে লীগের শাখা অফিস স্থাপিত হইল । 
হিন্দুমহাদভা ও আর্ষসমাজীদের কার্ধকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মুসলমান 
সমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বত্র সভাসমিতি হইতে লাগিল । উত্তর বঙ্গের হিলিতে 
তবলীগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি বিরাট 'জনমতা আহ্বান করা হইল। 
সভাপতি মনোনীত হইলেন জনাব মৌলানা মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব । 
মৌলান1 আবছুল্লাহিল বাকী, মৌপানা মনিকদ্দীন আনোয়ারী ও আরও বিশিষ্ট জন- 
নায়কগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । ইস্লীম মিশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান 
এই সভীয় গঠিত হয়। বগুড়া জেলার মৌলভী বশিরউদ্দীন সাহেবকে মিশনের 
গ্রীন প্রচারক নিষুক্ত করা হইল। বিধর্মীদের আক্রমণের প্রতিবাদে কতকগুলি 
বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা প্রচার করা হইল। 


কলিকাতা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সাম্প্রদায়িক বিষয় আলোচনার জন্য একটি 
সভা] আহ্বান করিলেন । নেতৃস্থানীয় হিন্দু-মুসলমান এই সভায় যোগদান করেন। 
বহু আলোচনার পর স্থির হইল বিদেশী সরকারের প্রবঞ্চনায় দেশের এই শোচনীয় 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তিক্ততার স্ষ্টি 
করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামকে বানচাল করিয়া দিতে চান। আমাদের উদ্দেশ ইংরেজ 
সবকারকে তাড়াইয়া দিয়! স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা করা। যাহাই ক্রিছু হোক 
ইংরেজের কারসাজিতে সংকল্পচ্যুত হইলে চলিবে না। আমরা পূর্ণ উদ্যমে স্বাধীনতা- 
আন্দোলন চালাইয়া যাইব । 


(৩৪) 
১৯২৯ জাল ঃ এলাহাবাদ বৈঠক 


১৯২৯ সালের জুলাই মাঁসে অল-ইত্তিয়া কংগ্রেদ কমিটির অধিবেশন এলাহাবাদে 
হইবে । নোটিশ পাইয়া কলিকাতায় পৌছিলীম। কলিকাতা হইতে বিভিন্ন জেলার 
সমাগত মেম্বারগণ পহ এলাহাবাদ যাঁজ্া করিলাম । এলাহাবাদের খ্যাতলাম। ব্যারিস্টার 
ও জননায়ক জনাব তসাদ্দেক আহমদ সেকুয়ানী অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন । 
আমরা তবাহারই আঁতিথ্য গ্রহণ করিলাম। কমিটির মূল সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত 


১১৮ অতীতের কথা 


মতিলাল নেহেক। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ভাঃ বাঁজেন্দরগ্রসাদ, মৌলান! আবুল 
কালাম আজাদ, মৌলানা হাস্রত মহানী, রফি আহম্মদ কিদওয়ায়ী, ডাঃ সৈয়দ 
মহম্মদ প্রমূখ ৰিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সভায় যোগদান কৰিয়াছিলেন। কংগ্রেসের আগামী 
লাহোর অধিবেশনের কার্ধাবলী লইয়া আলোঁচন] হয়। নেহেকু পরিবারের প্রায় 
সকলেই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এলাহাবাদ শহরেই পণ্ডিত মতিলাল 
নেহেকুর বিখ্যাত বাসস্থান “আনন্দ ভবন” অবস্থিত। অল-ইপ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির 
সদর দফতর এইখানে । 

এলাহাবাদ যুক্ত প্রদেশের রাজধানী ও এঁভিহাপিক শহর | গঙ্গা ও যমুনা নদীর 
সঙ্গমস্থলেই ইহা! অবস্থিত। এহখানেই সম্রাট আকবরের নিম্মিত লাল কেল্লা । 
বর্তমানে যমুনা একট দূরে সবিয়া গিয়াছে । গঙ্গা এখনও ছুর্গপ্রাকাব ধৌত করিয়া 
প্রবাহিত হইতেছে। দিলী ও আগ্রা ছর্গের অন্ুরপ এই ছুর্গটিও সুদৃঢ় লাল 
প্রস্তর নির্মিত। হিন্দুতীর্ঘথ অক্ষয়বট কেল্লার ভিতরে ভূগর্ভে অবস্থিত। ছু 
প্রাকারের বাহিরে একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়! যাত্রিগণ উহা দেখিতে যান। একটি 
পুরান বটবৃক্ষের গুড়িতে সব সময় ছুই-চারিটি করিয়া সবুজ পাতা! দেখিতে পাওয়া 
ধায়। মাটির নীচে অন্ধকারে আলোকের সাহাষ্য পৃণাকামী হিন্দু নরনারীরা ইহা! 
দর্শন করিয়া থাকেন । আমরা মুসলমান বলিয়া প্রবেশের অনুমতি পাই নাই। এই 
অক্ষয়বট স্ম্বন্ধে বহুদিন পূর্বে “ভারতী” মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছি। 
'ভারতী'-সম্পাদিক! কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমাকী দেবী 
স্বচক্ষে দেখিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। তিনি বলেন-_-পাতাল পুরীতে মৃদু 
আলোকের সাহায্যে এই অক্ষয়বট দেখিলাম । একটি বটবৃক্ষের পুরাতন গুঁড়িতে 
কয়েকটি নৃতন ডাল ও পাঁতা রহিয়াছে । আমার মনে হইল পাঁগাগণ স্থকৌশলে 
গুড়ির সঙ্গে লাগাইয়া! 'দিয়৷ পঞ্চমুখে [তীর্থ মাহাত্বা কীর্তন করে ও সরল তীর্ঘযাত্রী- 
দিগকে ভূঙ্গাইয়! পয়স1 আদায় করিয়া থাকে । আমার কথা নহে, স্বর্ণকুমারী দেবীর 
“উক্তি । এই ছুর্গটি দেখিবার হ্ৃযোৌগ আমাদের হয় নাই। আমর কয়েক বন্ধু 
মিলিয়া গঙ্গা-যমুনাঁর সঙ্গমস্থল দেখিতে চারি আনায় একটি নৌকা ভাড়া লইলাম। 
অপরূপ দৃশ্য । গঙ্গার ঘোলা জলের সহিত যমুনার কালো জল মিশিয়া ছুইটি অভিন্ন 
হাদক্স-সথার মত ধীর ও মন্থর গতিতে বহিয়] চলিয়াছে | ইহাই ত্রিবেণী সঙ্গম । গঙ্গা- 
যমুনা ও সরম্বতী নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া ভ্রিবেণী নামে খাত হইয়াছে । কিন্তু লরত্বতী 
নদী এখন আর নাই। উহ] বহুদিন হইল লুপ্ধ হইয়াছে । 


অতীতের কথা ১১৯ 


দ্বাদশ বৎসর পর পর এখানে 'কুস্ত' মেলার অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন 
দেশ হইতে আগত সাধু-সন্্যাসীগণের এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে বিরাট মেল! 
বসিয়া থাকে । খস্রুবাগ এখানকার প্রসিদ্ধ জুষ্টব্ স্থান । ব্হুদুর প্রীচীরবেষ্টিত বাগান । 
এই স্থদৃশ্ত বাগানটির মধ্যে পাশাপাশি ছুইটি সমাধি সৌধ রহিয়াছে । এই দুইটি নাঁকি 
শূন্য কবর | কাহণকেও সমাধিস্থ কর] হয় নাই। বিভিন্ন রঙের বহু গোলাপ ফুল ফুটিয়া 
ব।গানটিকে আলোকিত করিয়াছে । গোলাপ গাছের এইরূপ বিপুল সংগ্রহ আর 
কোথা ও দেখি নাই। এখানকার মেয়ে কলেজটি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এমন স্থন্দব 
কারুকার্ধখচিত কলেজ ভবন আর কোথাও দেখি নাই। কমিটির অধিবেশন দুইদিন 
চলিয়াছিল। সেকয়ানী সাহেব শেষ দিনে একটি ভোজসতাঁয় আমাদিগকে আপ্যায়িত 
করেন । শহরেত্র কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ 
ব্যাঝিস্টার স্তার তেজবাহাছর সার, পাইয়নিয়ার-পত্রিকার স্থবিখ্যাত সম্পাদক সি. 
ওয়াই চিন্তাঁম্নির নাঁম উল্লেখযোগ্য । নেহেক পরিবারের পণ্ডিত মতিলাল নেহেক, 
তাহাৰ লহধর্সিণী স্বরূপরাণী নেহেক, পুত্র জহবলাল ও পুত্রবধু কমল! ও জহর্লাঁলের 
কন্যা ইন্দিরা উপস্থিত ছিলেন। নেহেরু পরিবারের শৌন্দর্ষের খ্যাতি স্থবিদিত। 
আনন্দ ভবন প্রাসাদ অন্যতম দর্শনীয় । এলাহাবাদের পেয়ারা সুবিখ্যাত। শহরের 
উপকণ্ঠে অসংখ্য পেয়ারার বাগান দ্বেখিলীম । শত শত ঝুড়ি পেয়ারা এখান হইতে 
কলিকাত! ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে রানি হয়। 


লাহোর কংগ্রেস 


পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে এতিহাঁসিক লাহোর নগরে ১৯২৯ সালের 
২৯শে ডিসেম্বর জাতীয় মহাঁসভাঁর অধিবেশন হইবে বূলিয়া! স্গির হইয়াছে । আমরা 
দিনীজপুব হইতে ১৫।১৬ জন ডেলিগেট লা"হ'বের পথে কলিকাতা পৌছিলাম। বিভি্ 
জেলা হইতে আগত ডেলিগেটগণ আসিয়া পৌছিয়'ছেন। যথাসময়ে আমর] লাহোর 
পৌছিলাম। শহরের উপকণ্ঠে ইরাবতী নদীর তীরে এক শিশ্কু বাগানে আমাদের 
অবস্থানের জন্য অসংখা তাবুখাটান হইয়াছিল। বগুড়া ও দিনাজপুরের ভেলিগেট' 
গণ পাশাপাশি কয়েকটি তাঁবু দখল করিলাম। আমি ও পার্বতীপুরের মৌলভ 
আবদুর হহমাঁন সৈয়দী সাহেব এক তাবুতে ছুটি পাশাপাশি খাটিয়ায় আশ্রয় লইলাম 
লাহোরে ভীষণ শীতের জন্য লেপ তোঁশক শীতবস্ত্র সঙ্গে লইয়াছিলাম | বাটে 
আহারাদির পর শয়ন করিলাম । কিছুক্ষণ পরেই বুঝিলীম লেপ তোঁশক কম্বল 


১২০ অতীতের কথা 


অগ্রাহ করিয়া শীত প্রবলবেগে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে । তখন ছইজন 
এক খাটিয়ায় ভবল বিছানা করিয়া রাত্বি অতিবাহিত করিলাম। পরদিন তাবুতে 
আগুনের বাবস্থা করা হুইয়াছিল। প্রথা্বযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি. এবং 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আগত দর্শক ও সাংবাদিকগণ যোগদান করিয়াছিলেন। 
বিরাট আঁড়ম্বরে শোভাঘাত্রা করিয়া সভাপতিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। এই 
সম্মেলনে আসর গোলটেবিল বৈঠক বর্জন ও লবণ আইন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে এই সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়ছিল। কংগ্রেস 
ওষাঁকিং কমিটির মেম্বর নির্ধাচনকালে বিকুদ্ছ দলের প্ররোচনায় স্ৃতীষচন্ত্র বস্থুকে বাদ 
দেওয়া হইলে সভায় তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। আমরা সৃভাঁষচন্দ্র বস্থুর অন্গামীরা 
স্থভাঁষচন্দ্র বস্থ সহ “ওয়াক আউট? করিয়া বাহিরে চলিয়া আসি । [1109 0:0007221)5 ব 
মাপিক গণামান্য ব্যক্তিরা যাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ৰাহির হন তাহার জন্য আমাদিগকে 

অন্রোধ করেন । ক্যাষেরার সাহাযো “ড/৪11. ০এ৮-এর চা] প্রস্ততের জন্য এই 
অশ্নরোধ । একদিন রাত্রে বিষয়-নির্বাচনী সভাঁর বৈঠক চলিতেছিল। সভাপতি 
জহরলাল নেহেরুর পার্থ মহাত্মা গান্ধী উপবিষ্ট ছিলেন । নেতাগণকে দর্শনের জন্য 
অসংখা লোঁক প্রবেশ-গেটের সম্মুখে দণ্তীয়মান ছিল । কমিটির মেম্বর বাতীত সভাস্থলে 
প্রবেশাধিকার ছিল না । ডেলিগেটগণেরও নহে । বিষয়-নির্বাচনী সভা রাত্রি ২৩টা 
পর্ষস্ত চলিত। গান্ধীজী প্রশ্নাব করার জন্য অনতিদূরে প্রশ্নাব খানায় ঢুকিলেন । 
কয়েকজন তলেষ্টিয়ার বাহিরে দাড়াইয়াছিল। কেমন করিয়া জানি না বাহিরের 
দশন-আকাজ্কী জনতা উহা টের পাইয়1 “মহাত্মাজী কি জয় বলিয়া তাহাকে দর্শনের 
জন্য প্রশ্নাবখানা থিবিয়া ফেলিল। অবস্থা এমন হইল যে, তীহাকে প্রশ্থাবধানা 
হইাতে সতাস্থপে আনয়ন এক ছুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাড়াইল। একজন বুদ্ধিমান 
স্বেচ্ছাসেবক কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সহ নভাস্থলের বিশগী৩ দিকে মহাত্মাজী কি জয় 
বশিয় চিৎকার দিয়া উঠিলেন। চিৎ্কাবের সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিপরীত মুখে ছুটিল। 
এই, স্থযোগে মহাত্মাজীকে আবার সভাস্থলে আনয়ন করা হইল। ভারতের পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবী ও লবণ আইন ভঙ্গ করার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সরকারী মছলে 
এক ভীষণ উদ্বেগের স্থষ্টি হইল । কমিটির মেশ্বরগণকে লাহোরে গ্রেপ্তার করা হইবে 
বলিয়া! কানাঘুষা চপিতে লাগিল ! কিন্তু সেসব কিছু হইল না। মহাঁসভার অধি- 
বেশশ শেষ হইল । এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য আরও দুই ০৮৪ আমর! 
তথায় বুহিয়! গেলাম । 


অতীতের কথ। ১২১ 
(৩৫) 
লাহোরের দ্রষ্টব্য স্থান 


লাহোর পাঞ্জাবের তত্কালীন রাজধানী ও জনবহুল শহর | মোঘল বাদশাহ দের 
বহু কীত্তি এখানে বিদ্যমান | দিল্লীর বিখ্যাত জামে মস্জিদেব পর এখানকার 
শাহী মস্জিদের প্রসিদ্ধি আছে। সুন্দর কারুকার্ধখচিত বিশাল মসজিদটি অতীত 
মুস্পিম গৌরবের নিদর্শনন্বরূপ দণ্ডায়মান বহিয়াছে। সিঁড়ির পারে শিখরাজ রণজিত 
সিংহের সমাধি । পাকিস্তানের স্বপ্রদ্রষ্টা কবি সার ইকবাল অপর পার্শে 
চিরনিদ্রায় শায়িত। ইরাবতী নদীর অপর পারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি । 
আমর নদীর পুল অতিক্রম করিয়া সমাধি ভবনে পৌছিলাম। রাজকীয় আড়ম্বরে 
প্রাসাদদৌপম অট্টালিকা । ছুইটি সুউচ্চ মিনার এবং একটি পুষ্প উদ্চান। সমাঁধি- 
ভবনে সাদ্ধ্য বায়ু সেবন করিতে বহু জনসমাগম হয়। গ্র্যাণ্ড ট্রা্ক রোডের পারব 
দিন রেল-লাইন চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার অপর পার্থে সম্রাট মহিষী নৃরজাহাঁনের 
কব্র। সম্রাটের সমাধিটি যেরূপ গু কজমক ও জাড়ছরের সহিত রহিয়াছে এখানে 
তাহার অভাব দেখিলাম। সাধারণ একটি সমাধি মৌধ। চারিদিকে “বেলা 
ধাসের জঙ্গল। সমাধি সৌধের্‌ প্রাঙ্গণের ইটগুলি খসিয়া পড়িতেছে। স্ন্দরী- 
শ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অন্তিম শয্যার দৈন্য দশা দেখিক্কা বেদনা বোধ 
করিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বেগমের স্বরচিত কবিতাটি দেয়াশে 
খোদিত ঝহিয়াছে-_ 
“বর মাজারে মা! গবীবী 
ন চেবাগে না গুলে 
না পারে পরওয়ানা সায়েদ 
না সদায়ে বুলবুলে।” 
“গরীব গোরে দ্বীপ জ্বেলন। 
ফুল দিও না কেউ ভুলে, 
শ্যামা পোকার না পুড়ে পাখ 
দাঁগা না পায় বুলবুলে।” 
বিনয়ের পরাকাষ্ঠ। আর কি। থে সম্রার্জীর অংগুলি হেলনে সমগ্র ভারত 
কম্পিত হইত, ফ্াহার অসাধারণ প্রজ্ঞা ভারতে বিম্ময়ের হুঠি করিয়াছিল, স্বামীর নামে 


১২২ অতীতের কথা 


ধিনি দোর্দগু প্রতাপে ভারত শাসন করিয়াছিলেন, তীহায় এই দীন সমাধিভবনটি 
দেখিলে কাঁছার না দুঃখ হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর সমাধি ভবনটি নৃতন 
করিয়া সংস্কার করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। 


আমরা জিয়ার করিয়া বিদায় লইলাম। লাহোরের অন্যতম দর্শনীয় 
শালীমারবাগ, শহর হইতে খানিকটা দূরে অবস্থিত । এই মনোরম উদ্যান 
বাটাকার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সহজ নয়। কৃত্রিম জলপ্রপাত, ফোয়ারা ও. 
বহুবিধ ফুলগাছ বাগানের শোঁভা বর্ধন করিতেছে । পুরাতন বড় বড় বুক্ষগুলি 
শ্রেণীবদ্ধভাঁবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বৈকাঁলের দিকে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাগত নরনারী 
ও বালক-ব|লিকাঁর আঁনন্দ-কোলাহলে স্থানটি মুখরিত হইয়া! উঠে। এখাঁনকার 
“ইসলামীয়া কলেজ ভবন? মুসলিম স্থাপত্যের শ্রেষ্ট নিদর্শন । আনারকলির বিখ্যাত 
মাজারের একটি উপাখ্যান আছে। যুবক “সেলিম” (জাহাঙ্গীর ) একটি সাধারণ 
ঘরের স্ন্দরী মেয়েকে বিবাহ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্রাট আকবর উহা জানিতে 
পারিয়! অতাস্ত কৃপিত হন তিনি নাকি মেয়ে আনারকলিকে জীবন্ত সমাহিত 
করার আদেশ দেন। জাতাঙ্গীর পরে সম্রাট হইয়া প্রিয় মার সমাধির উপরে একটি 
পৌধ নিশ্মীণ করিয়াছেন । 


ডাঃ সাইফুদ্দীন কিচলু জাশীয় মহাঁনভার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন 
একথা পূর্বেই বলিয়ছি । সভার অধিবেশন শেষ হইলে তিনি আমাদিগকে 
ব্দায় দাঁওয়াৎ দিযা ক্মাপাঁয়িত করিয়াছিলেন । বহু ডেলিগেট চলিয়া গেলেও প্রায় 
সহম্রাধিক প্রতিনিধিকে তিনি ভূত্রিভোজে পরিতৃপ্ধ করেন। পরিবেশক্দের মধ্যে 
সেয়েদের নংখা অধিক ছিন। জ্ন্দগী স্থসজ্জিতা মেয়েদের নিপুণ হস্তের পরিবেশন 
আমাদের আনন্দ দিফাছিল | পরিবেশনকাবিশী মেয়েদের 'ধবও চুল ও মো-পাউডার- 
চচিত € রক্তর!গরঞ্জিত ওষ্টধার দেখিয়া মনে হইল দেশের পুরুষদের অপেক্ষা নাবীরা 
কিন সংখাক পাশ্চাত্য 'গ্রাভাবে প্রভাবান্বিতা হইয়ছেন। পাঞ্জাবী মুসলমানের! 
হিন্দুদের বহু পূর্ব হইতেই স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন। পরবর্তী 
কালে কংগ্রেমের সহিত হিন্দু, মু্গমান ও শিখ সকলে যোগদান করেন। বিপ্লবী দল 
গুলির মধ্ো গারদার পার্টি প্রধান ছিল। হবদয়াল সিংহ এবং কর্তার সিংহ ইহাদের 
নেতা ছিলেন । সৈন্যদের মধো ইংবেজবিদ্বেষ প্রচার ও গোপনে অস্ত্রবিপ্রবের 
পরিকল্পনা তাহারা করিয়াছিলেন । পরে ধর পড়িয়া সে প্রচেষ্টা বার্থ হইয়া যায়| 


অতীতের কথা ১২৩ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে হিন্দু শিখ নেতাঁগণের সঙ্ষে মুসলমান নেতাঁগণ সমভাঁৰে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। ডাঃ সাইফুদ্দীন কিচলু, ডাঃ মোহাম্মদ আলম, মৌলানা আতাউল্লা সাহেব 
বোখারী, মৌলন1 আবদুল কাদের কন্থুরী, “জমিদার"পত্রিকাব খাঁতনীমাঁ সম্পাদক 
মৌলানা! জাফর আলী খাঁ প্রমুখ জননেতাগণ যে তাগ ও সাধনার মধা দিয়া 
স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়া গিয়াছেন উহার তুলনা বিরল। 


অন্বুতসর 

লাহোর হইতে পূর্ব দিকে ২৪২৫ মাইল দূরে অমৃতসর নগর । আঁমবা! 
কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মটর বাঁ যোগে গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া! অমৃতপর পেছিলাম | 
সম শের সাহের তৈয়ারী প্রশস্ত পিচ-দেওয়া বাস্তা। এখানকার শিখদিগের 
স্গবর্ণ মন্দির বিখ্যাত। শহরে পৌছিয়। প্রথমেই মন্দির দেখিতে গেলাম । একটি 
বৃহৎ পুষ্করিণীর মধাস্থলে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দির কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী 
জুতা মোজা খুলিয়া! পা! ধুইয়া লইলাম। সুন্দর একটি সেতুর উপর দিয়া মন্দিরে 
পৌঁছিতে হইল। মন্দির চুড়াটি সুবর্ণমন্ডিত। সেতু এবং মন্দিবের পাছে 
অবস্থিত স্তম্ত'গুলির শীরদেশ সোনার পাত দিয়া মোড়ানো । মন্দিরের অভ্যন্তবে 
উচ্চ বেদীর উপরে মৃপ্যবান বন্ত্রাবৃতি শিখ ধর্মগ্রন্থ গ্রস্থ সাহেব রক্ষিত। 
পুপ, ধুনা ও পুষ্পযোগে গুরুমুখী "ভাষায় উচ্চারিত মন্ত্র পাঁঠ করিয়া গ্রস্থ সাঙছেবের 
পূজা হুইতেছে । শিখেরা একেশ্বরবাদী বশিয়া শুনিয়াছিলাম। কিন্ক অন্দিরে 
দেখিলাম গ্রস্ত সাহেবই' ঈশ্বরের স্বান অধিকার ককিয়া রহিয়াছে । অন্দিরটি বড় 
নহে। একত্রে ৭৭৬০ জন লোক বপিতে পারে। চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ছবির 
হ্যায় মন্দিরটির পবিত্রতা আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। জাঁতিধর্মনিবিশেষে সকলেরই 
প্রবেশ/ধিকার আছে। অতঃপর আমরা শ্বাধীনতা-আন্দোলনের পীঠস্থা? 
জালিওয়ানএয়াল1বাগ দেখিতে গেলাম । 


জালিয়ানওয়ালাবাগ 


এইখানকাঁর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পূর্বে কিছু লিখিয়াছি 
তিন দিকে অট্রালিকা ও প্র।চীরবেহিত এই স্থান। ইচছা প্রকুত বাগান নহে 
কয়েকটি বড় বড় গাছ ও একটি ইদাঁরা বাতীত এখানে আর কিছু নাই 
হত্যাকাণ্ডের "্ট্য় বছর পর আমরা এই অভিশপ্ত বাগান দেখিতেছি 


১২৪ অতীতের কথা 


বালক-বৃদ্ধ-স্্রী-পুরুষের করুণ আর্তনাদ আঙ্গও যেন বাঁগানের চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । আমরণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তথ! হইতে বিদায় লইলাম। অতঃপর আমরা 
কলিকাতায় ফিরিয়া আঁপিলাম। শুনিলাম ম্যাভান থিয়েটারে লাহোরে আমাঁদের 
“ওয়াক আউট? 11টি দেখান হইতেছে । কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া উহ? দেখিতে 
গেলাম। সর্বাগ্রে সুভাষ বাবুর পশ্চাতে আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়াছি। বন্ধু 
জালালউদ্দীন হাসেমী ক্র্যাচের সাহায্যে এক পা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। 
আমরা বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম । 


(৩৬) 
১৯৩০ গৌলটেবিল বৈঠক 


এই সালে দেশের সর্বত্র ভীষণ ধর পাকড় আরম্ভ হয়। অধিকাংশ নেতাগণ 
কারাগারে আবদ্ধ হন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অন্যায়ী ভারতবাসীর সহিত 
একট মীমাংসার উদ্দেশ্টে বিলাতে “প্রথম গোলটেবিল বৈঠক, আন্ত হইল। 
কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করিলেন কিন্তু মৌলানা মোহাম্মদ আলী দেশের ও জাতীয় 
কল্যাণ কানায় অস্তস্থ শরীর লইয়া এই বৈঠকে যোগদান করেন। হিন্দুমহাসভা, 
মুস্লিম শীগ ও অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সরকার কর্তৃক আমক্ত্রিত হইয়া 
বৈঠকে উপাস্থত হন। লীগ নেতাদের মধ্যে মহামান্য আগ খাঁ, মহম্মদ আলী 
জিন্নাহ, এ. কে. ফজলুল হক্‌, সার আবছুল হালিম গজনভী, সারু মহম্মদ শফি ও 
আরও অনেকে এই খৈঠকে যোগদান করেন । প্রায় ৩ মাঁস ধরিয়া এই বৈঠক 
চলিয়াছিল। খানাঁপিনা, আদর অভ্যর্থনা প্রচুর হইয়াছিল। লীগদলের নেতা। 
ছিলেন আগা খান। হ্বমুং সম্রাট পঞ্চম জর্জ নেতাদের সঙ্গে করমর্দন কবিযা 
সকলকেই আপ্যাঁয়িত করেন । মিঃ জিন্নাহ মুসলমান জনমত তাহার স্বভাবসিদ্ধ যুক্তি- 
তর্কের দ্বারা পরিষণারভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মৌলান! মহম্মদ আগী অত্যধিক 
- পার্শ্রমে, দীর্ঘ কারাভোগ ও নির্যাতনে ভনস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোম্বাই 
বন্দরে ট্রেচাবে করিয়া তাহাকে জাহাজে তুলিতে হইয়াছিল। দেশের মুক্তি- 
কামনায় দৃঢ় আশা বুকে লইয়া এই রে1গজীর্ণ দেহে তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। তাহার 
দীর্ঘ বক্তৃতার শেষের দিকে উদাত্রম্বরে তিনি বলিয়াছিলেন--তোমর যর্দি ভারতকে 
স্বাধীনতা দান না কর তাহ! হইলে বিদেশেই আমার কবরের জন্য স্থান নির্ধারণ 
করিও । এই অন্ুস্থ শরীর লইয়] রিক্ত হন্তে মার আমি গোলামের দেশে 


অতীতের কথ! ১২৫ 


ফিরিয়া যাইব না। এই স্বধর্মনিষ্ঠ ত্যাগের জলস্ত প্রতিমুত্তি পুরুষসিংহ মোহম্মদ 
আলীর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হুইয়াছিল। সারা দুনিয়ার কোটা কোটী লোককে কাদাইয়। 
তিনি লগ্ডনেই ইস্তেকাল করিলেন। সেদিন ছিল ১৯৩১ সালের ৪১1 জানুয়ারি । 
পৃথিবীর স্ধীবুন্দ এই দুঃসংবাদ শুনিয়! তাহার পরিবারবর্গের নিকট শোক প্রকাশ 
করিয়া অজন্্র টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার অস্তিম ইচ্ছানুযায়ী মৃত- 
দেহ বিমানযোগে বয়তুল মোৌকাদ্দসে আনয়ন করা হয় ও খলিফ! ওমরের বিখ্যাত 
মস্জিদ্ধের পার্থে সমাধিস্থ করা হয়। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক খানীপিনা আয়াস 
আরাম ব্যতীত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । 


দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 


কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন । একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন 
মহাত্মা গান্ধী। বিলাতের বিখ্যাত রাঁজনীতিজ্ঞ সার উইন্স্টন চাচিল গান্ধীজীকে 
অর্ধনগ্ন ফকির” বলিয়া বিদ্রপ করিতেন। মহাত্মাজী লগ্ডনে পৌছিলে এই অর্ধনগ্ন 
ফকিরকে দর্শনের জন্য জাহাজ ঘাটে অপভ্ভব ভিড় স্বইয়াছিল। তাহার! দেখিল 
জগতের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ কটিবাস পরিহিত অবস্থায় খদ্দরের মোট! চাদরে আবৃত 
দেহে এক সাধারণ চগ্লল পায়ে দিয়া বিশাল ভারতের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন। 
শ্বেতদ্বীপের কৌতুহলী নরনা'রী বিশ্ময়দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। 
পুত মদনমোহন মালব্য গোড়া হিন্দু হইলেও যুক্তপ্রদেশের জাতীয় পোশাক 
আচকান, পাঁজাম। ও মাথায় পাগড়ী বাধিতেন । গলায় একটি চাদর জড়াইয়1 দুই 
ধারে ঝুলাইয়। দিতেন। কপালে চন্দনের টিপ থাকিত। যতবার তাহাকে 
দেখিয়াছি এই পোশাক ব্যতীত অন্ত পোশাকে দেখি নাই। পগ্ডতজী বেনারসের 
অধিবাণী । যুক্তপ্রদেশের নুঘলমানগণ সংখাধলঘু হইলেও শিক্ষা ও প্রভাব প্রতি- 
পত্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । নবাবী আমল হইতেই পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে হিন্দুগণ 
মূলমানী সত্যতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশে হিন্দুমুসলমানের ভাখখ*৪এশ্থিহ 
উদ্দ, | মাঁলবাজী হিন্বত্ব বজায় রাঁখিবার জন্য তাহার পৃঙ্জার উপকরণ কোশাকুশী ও 
এক কলপী গঙ্গাজল বিলাত যাত্রীকালে সঙ্গে লইয়াছিলেন। শুনিয়াছি তাহার 
পরিচারক গঙ্গাজলের কলসীটি মাথায় লইয়া! যাইবার কালে সহ্ঘাত্রীদদের অনেকেই 
কানাকানি ও মুখ টিপিয়া হালিতেন। পপ্ডিতজী উহা লক্ষ্য করিলেও গ্রাহা করিতেন 
না। এই বৃদ্ধ,রয়দে এক নাধু তাহার তারুণ্য ফিরাইয়া আনিয়া দিবেন বলিয়া 


১২৬ অতীতের কথা 


তাহাকে প্ররোচিত করেন। পুনরায় যৌবন লাভের আশায় তিনি সাধুর উপদেশমত 
কতকদিন নির্জনবাঁন করিয়া “কায়কপ্প' চিকিৎসাধীন থাকেন'। এই চিকিৎসায় তারুণা 
তো দুবের“কথা বার্ধক্যের দিকেই তাহাকে অনেকখানি আগাইয়] দিয়াছিল। পণ্ডিতজী 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক । প্রাজ্ঞ ও বিবেকসম্পন্গ বাক্তি 
হইয়াও একজন অজ্ঞাতনামা সাধুর প্রধোচনায় কি করিয়া তিনি ভুলিলেন তাহা বুঝিতে 
পারা যায় না। এবারও দীর্ঘদিন ধারশ্! গোলটেবিল বৈঠক চলিয়াছিল। গান্ধীজী 
বৈঠকেব পরিণতি বুঝিয়া পূর্বেই চলিয়া আসিয়াছিলেন। অজন্র অর্থ বায়ে খানাপিনা 
ও আল।প-আলোচন। ব্যতীত পূর্বের স্যার ইহাও বার্থতায় পধবসিত হইয়াছিল ! 


লবণ আইন ভঙ্গ 


গাঙ্গীজী গোপণ টেখিল হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আপিলেন। 
লাহে।র কংগ্রেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী “লবণ আইন” ভঙ্গ করার জন্য তিশি প্রস্তত 
হইতে পাগিলেন। আরব সাগরের তীরে “ডাতী" লবণ উত্পাদনের কেন্দ্র। 
গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রম হইতে ডাণ্ডীর দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল। তথায় গিয়া 
তিণি শ্বহস্তে লবণ প্রপ্তত করিয়া আইন ভঙ্গ করিবেন। এই দীর্ঘ রাস্তা পদব্রজে 
অতিক্রম কপার উদ্দেশ্টে তিনি দলবলপহ যাত্রা কিলেন। পরণে কটিবাস, গায়ে 
খদ্দরের মোট] চর, পায়ে সেই সনাতন শ্তাগ্ডেল। দীর্ঘ যষ্টি হাতে অন্ুচরবর্গসহ 
ধীর ও মন্থরণতিতে তিনি অগ্রসব হইতেছেন । গায়ে জামা না থাকায় পকেট ঘড়িটি 
তাহার টাকে গৌজা থাকিত। গমনপথে অপংখ্য দর্শনপ্রাথীর ভীড় জমিতে 
লাগিন। অনেকে তাহার সহযাত্রী হইয়া ভাগী চলিলেন। সাবা দেশে অভূতপূর্ 
উত্তেজনার শাষ্ট হইল । পসব্বত্র গান্বীজীব অনুকরণে লবণ আইন ভর্গেৰ চেষ্টা চলিতে 
লাগিশ। সীমান্তের জননায়ক আব.ছুল গধ্অণর খাঁন, ৩1৭ ধলবন লইয়া! লবণ 
আইন ভঙ্গ কিতে আরস্ত কঁলেন। সরক।র পক্ষ অতিমাত্রায় সশস্কিত হইয়! সববত্র 
ধরপ্ুুক্ষদ শুকু করিলেন। পেশোর়ারে ভন্কানক গোলমাল চলিতে লাগিল। 
প্রকাশ্য রাজপথে গুলি চপিল। বুক্তরঞ্তিত পেশোয়ারের অবস্থা দেখিয়া! একদল 
গাড়ওয়।লী সৈন্য গুলি চালাইতে অস্বীকার করিল । আবছুল গফ ফাঁর খান বন অন্ুচর- 
সহ গ্রপ্রার হইয়া কারাবরণ করিলেন । “খোদাই খেদমত্রগাঁর প্রতিষ্ঠানটি 
বেআইনী ঘোষিত হইল। ইহাতে বিদেশী সরকারের তৃপ্তি হইল না। লোকের 
ঘর্বাড়ী জাপাইয়। স্থান বিশেষে মেয়েদেরকে বেইজ্জত করিয়। এক ভয়াবহ অবসর 


অতীতের কথা ১২৭ 


স্ষ্টি করিল। ছুদ্ধর্য পাঁঠান অহেংসামন্ত্রে ট থাকিয়া অকাতরে নিধাঁতন সহ করিলেন । 
কেহ কেহ গুলির মুখেও প্রাণ দিলেন । আবুল গফ.ফার খাঁন ও তাহার জোষ্টভ্রাতা 
ডাঁঃ খান সাহেব তখন পাঠান্দিগের অবিসংবাদিত নেতা1। দৃঢ়চেতা কর্মনিষ্ঠ ত্যাগের 
জলস্ত মৃত্তি খান আবছল গফফার খান স্বাধীনতা-যুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ সেনানী। 
অন্যায়ের সহিত তিনি কখনও আপস করিতে পারেন নাহ । খ্বাধীন পাকিস্তান 
তাহার মনোমত হয় নাই বলিয়] স্বেচ্ছায় তিনি নির্বাসন গ্রহণ করিয়াছেন | লবণ আইন 
তঙ্গের জন্য সারা ভারতে ধরপাকড় ও দাঙ্গা-হাঙ্গীমা চলিতে পাগিল। সরকার 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও বেআাইনী ঘোষণা করেন! গাস্বীজী ও অন্যান্য নেতাগণ 
কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। কংগ্রেস বেআইনী ঘোধিত হওয়ায় ১৯৩৭ সালে 
কংগ্রেসের বাখ্পব্বিক অধিবেশন বপিতে পারে নাই। কলিকাতা প্রাদ্দেশিক কংগ্রেস 
ক।মটিব গোপন অধিবেশন হিন্দৃস্থান বিল্ডিংয়ের ৪ তালার উপরে এক কক্ষে বমিত। 
প্রপিদ্ধ গ্পন্তাসিক শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া কার্ধ পরিচালনা কর] 
হইত। হিন্দুস্থান কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার নলিনীরঞজন সরকার আমাদের 
চ1 নাস্তার ব্যবস্থা করিতেন । অধিকাং। নেতা কারাগারে আবদ্ধ থাঁকায় আমব! 
শরত্বাবু, নপিনীবাবু, ভাঃ বিধানচন্ত্র রায়, প্রসিদ্ধ দস্ত-চিকিৎসক ডাঃ আব আহম্মদ 
আরও অনেকে একত্রে মিলিত হইতাম। গোপনে কংগ্রেন বুলেটিন লিখে প্রেসে 
ছাপাইক্সা গোপনে প্রচার কর! হইত। শরত্বাবু বৃদ্ধ বয়সে কালাচাদ্দের ( আফিম ) 
ভক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পাশে একটি গড়গড়া থাকিত। ছুই-একট] টান দিয় 
আঁফিমের নেশায় তিনি ঝিমাইতেন। দাদা বলিয়া ভাক দিতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া 
যাইত। ডাঃ আত আহম্মদ অস্থাফ়িভাবে এই গুপ্ধ সমিতির সেক্রেটারি নিযুক্ত 
হুইয়াছিল্ন । ডাঃ আর আহম্মদের জীবনকাহিনী উপন্যাসের মত কৌতুহলোদ্দীপক। 
তিনি ছিল্নে দরিব্রের সন্তান । জাহাজে খালাসির চাকুরি লইঘ্া আমেরিকায় 
গিয়াছিপেন। তথায় তিনি বাবুচীগিরি ও নাঁনা তাবে কা্িক পরিশ্রম করিয়া অর্থ 
উপার্জন করিতেন। উপাজজিত অর্থন্বারা পুস্তক খব্িদ করিতেন। অসাধানশলিচ- 
ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি দত্ত-চিকিৎ্সীয় কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রী 
লইয়া! দেশে ফিরিয়া আসেন । তখন তাহার তুল্য দস্ত-চিকিৎসক এদেশে আর কেউ 
ছিল ন1। পরবর্তী কালে তিনি পশ্চিম বঙ্গালার মস্ত্িত্বের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এই বৎসরের অন্যতম ঘটনা চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার-লুগ্ঠন। ন্ুর্ধ সেন, গণেশ ঘোঁষ, অন্থিকা 
চক্রবর্তী, লৌকনাথুৰল ও মহিল! বিপ্রবী গ্রীতিলতা ওয়াদ্দেয়ার যে দুঃসাহসিক কার্ধছবাবা 


১২৮ অতীতের কথা 


অন্াগার-লুন ও চট্টগ্রামকে কিছু দিনের জন্য ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন 
উহা হ্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিস্ময় কব ঘটনা । এই যৃক্কিপাগল বিপ্লবীদল 
ধাহাঁরা হাসিমুখে ফাসির মঞ্চে অকাতিরে প্রাণ বিপর্জন দিয়া জীবনের জয়গান গাহিয়। 
গিয়াছেন তাহাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশবাশী চিরকাল স্মরণ করিবে । 


(৩৭) 

লক্ষ কনফারেন্স 

১৯৩১ সালে জাতীয়তাবাদী মুনশমানদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য মহারাজ 
মাহমুদাবাদ লক্ষৌ শহরে এক কন্ফারেন্দ আহ্বান করিলেন। ভারতের বিশিষ্ট 
আইনজীবী পাটনার বিখাত ব্য!রস্টার সার আলী ইমাম এই সভার সভাপতি 
মনোনীত হইয়াছেন। আমরা যথা সময়ে নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলাম। যোগদান 
কারব কিনা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ভাঃ আনসাপী সাহেবের এক জরুরী 
টেলিগ্রাম পাইয়! কন্ফারেন্সের উদ্দেশ্যে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম । কপিকাতা 
আল্বাট হলে একটি পার্টি মিটিং ছিশ। ১৪ই এপ্রিল উক্ত মিটিংয়ে যোগদান 
করিলাম । দিনাজপুরের জননার়ক জনাব মৌলান| আব্ল্লাহিল বাঁকী সাহেবের 
এই সভায় পভাপতিত্ব করার কথা ছিশ। কিন্তু কোন কারণে তিনি উপস্থিত হইতে 
না পারায় তাহার পরিবর্তে মৌলতী মুজিবর বহমান সাহেবকে সভ।পতি করা হইল। 
স্বতস্র ও গ্রিশ্র নির্বাচন লইয়া সভায় তুমুল বিতর্কের স্ষ্টি হয়। মৌলান। আকর্ম 
খ। পাহেবের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি সভা! ত্যাগ করিয়া চলিম্বা যান। এ 
দিনই আমরা লক্ষৌ যাত্রা কাঁর। যাত্রীদের মধ্যে মোঁলভী মুজিবর রহমান, মৌলভী 
আব্দুল করিম ( অবসরপ্রাঞ্চ স্কুল ইন্সপেক্টর ) ফরিদপুরের মুক্সাজ্জেম হুসেন চৌধুরী 
(লাঁপধিঞ্া), মৌলানা আব্লাহিল কাফি (বাকী সাহেবের কনিষ্ ভ্রীতা) মোহাম্মাদী- 
সম্পাক নজির আহম্মদ চৌধুরী, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী ও কুছ্রিয়ার মৌলভী 
আঁষণার্উদ্দীন আহম্মদ প্রমুখ অনেকে ছিল্নে। এতগুলি বস্ত1, সাহিত্যিক, সাংবাদিক 
ও রাজনীতিকের একজ্রে সমাবেশে নান! আলোচনায় গাড়ীখানি মুখরিত হুইয়! উঠিল। 
সকলেই চিৎকার করিয়া বলেশ কিন্ত কাহারও কথা কেউ শোনেন না। বর্ধমান 
স্টেশনে পৌছিবাও পূর্বেই অমি দাড়াইয়া বলিলাম--আপনারা থামূন, আমার 
একটি জরুরী প্রস্তাব আছে। বন্ধু জাপাল্উদ্দীন হাঁসেমী সকলকে শাস্ত হইতে 
আন্গরোধ করিপেন। আমি বপিলাম-কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হুইলে তার, 


অতীতের কথা ১২৯ 


একজন সভাপতি দরকার । আমার প্রস্তাৰ নজির আহম্মদ চৌধুরী সাহেবকে 
সভাপতি করা হউক । সকলেই সমস্বরে সমর্থন করিলেন । ইতিপূর্বে মৌলান! কা 
ও নজির আহম্মদ পাছেবের মধো মিশ্র স্বতন্ত্র নির্বাচন লইয়া! তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। 
নজির আহম্মদ সাহেব সভাপতি হইবেন ন1 বলিয়। বিরক্তি প্রকাশ করিলেন কিন্তু কে 
শোনে কাহার কথা। আমি প্রস্তাব করিলাষ যেহেতু আমাদের মধ্যে লালমিঞ। 
সাহেব একজন ধনী জমিদার ও সদাশয় ব্যক্তি। আমরা শীপ্রই বর্ধমান পৌছিতেছি। 
বর্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগের ক্থখ্যাতি আপনাদের অজান! নাই। 
(সকলেই হিয়ার হিয়ার বলিয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।) স্কৃতরাং 
এই ছুইটি উপাদেয় জিনিস উপভোগ করারু জন্য লালমিঞ্1 সাহেব আমাদের স্থধোগ 
করিয়া দ্িবেন। বিপুল উল্লাসধবনির মধ্যে প্রস্তাবটি সমর্থিত হইল। তখন 
আমাদের অনিচ্ছুক সভাপতি মাহেব উল্লামে দীড়াইয় চিৎকার করিয়া বলিলেন__ 
আমি সভাপতি প্রস্তাবটি পাস হইল বপিয়া ঘোষণা করিতেছি । লালমিঞ] সাহেব 
আর কি করেন ব্ধমান স্টেশনে কয়েক ঝুড়ি মিষ্টান্ন খরিদ করিতে বাধা হইলেন । 
মিষ্টান্ন ভাগ হইতেছে, হাঁসেমী সাহেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া বগিলেন--প্রস্তাবকের 
ভাগ কিছু বেশী হওয়া উচিত। নজির আহম্মদ সাহেব বলিলেন--আর সভাপতি বুঝি 
কিছুই না? বিরাট আনন্দ কোলাহলের মধো মিষ্টান্ন ভোজনপর্ব শেষ হইল। 
লালমিঞ্া সাহেবের কিছু অর্থদণ্ড হুইল বটে কিন্তু ভদ্রলোক তাহ1তে আননিত 
হইলেন । ট্রেনখানি আসানসোল জংশনে পৌছিল। আমাদের মধো মৌলভী 
আফ সারউদ্দীন সাহেব বয়োজ্যেষ্ট ছিলেন। তিনি রুষিমন্ত্রী শামসুদ্দীন সাহেবের 
জোট্টব্রাত, স্বক্তা ও রসিক লোক । তাহার নানীর গান অপূর্ব অঙ্গভঙ্গিসহকাঁরে 
আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দিতেছিলেন। মৌলানা আব্ল্লাহিল কাফী 
সাহেবের রাজনৈতিক গবেষণা-নজির আহম্মদ চৌধুরীর স্বতন্ত্র ও মিশ্র নির্বাচন 
তত্ব জালালউদ্দীন হাসেমীর “পার্টি পলিটিক্স'-এর তত্ব-বিশ্লেষণ আমর] কোন্ট। 
রাখিয়া কোন্ট। শুনিব। ট্রেন মোৌকামাঘাঁট পৌছিল। হাসেমী সাহেব নৈশ্ুহধুরের, 
জন্য বন্দোবস্ত করিতে তথৎ্পর হুইলেন। আগামী স্টেশনে উত্তম আহারের 
ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দ্রিলেন। যথাসময় বাবুচী খাঁন লইয়া 
আসিল । মে পরিমাণ পোলাও কোর্মা ছিল তাহাতে আমাদের জঠরানল নির্বাপিত 
হইল না। অধিকন্ত মৃল্যন্বরূপ অধিক অর্থ দিতে হইল। হাঁপেমী সাহেব নিজের 


অক্কতকার্ধতার জন্র নিজেই চটিয়া আগুন হইলেন। আমরা আর কি করিব। 
অতীতের কথা-_৯ | 
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সকলে সমন্বরে তীহার জয়ধ্বনি করিলাম । হাঁসেমী সাহেব গাড়ীর দরজার পাশে 
বসিয়াছিলেন। বাহিরের কোন যাত্রী গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহার 
ধ্মক্‌ খাইয়া ফিরিয়া যাইত। এবার আমরা প্রসিদ্ধ 'মোৌগলসরাই” জংশনে 
পৌছিলাম। এখানে কয়েকজন ভত্রলোৌক হাসেমী সাহেবের তর্জনগর্জন উপেক্ষা 
করিয়া! কামরায় ঢুকিয়া! পড়িলেন। আঁগন্তকগণ  দেখিলেন এই ব্যক্তির বসিয়৷ বসিয়া 
চিৎকার করা ছাড়! তাহার কিছুই করিবার শক্তি নাই । দীড়াইতে হইলেও তাহাকে 
যষ্টির সাহায্য লইতে হয়। তখন তাহার! মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। ট্রেন 
বেনারস অতিক্রম করিণ। নৈশাকাশের নক্ষত্রমালা ও শহরের বৈছাতিক আলোগুলি 
অর্ধ-চন্দ্রাকাঁরে গঙ্গার বক্ষে প্রতিকলিত হইয়া মনোরম দৃশ্যের স্ষ্টি করিয়াছিল। 
পরদিন ট্রেনখাঁনা অযৌোধ্যায় পৌছিল। এখন আর নে রামও নাই দে অযোধ্যাও 
নাই। অযোৌধা এখন একটি সাধারণ শহর। কিন্ত রামচন্দ্রের তক্ত বংশধর্গণকে 
নির্ধিবাদে বিচরণ করিতে দেখা গেল। যাত্রীর্দের নিকট হইতে কলা বিস্কুট, কুটি 
ইত্যাদি পাওয়ার আশায় দলে দলে বানর প্রাটফর্মে হাজির হইল । উক্ত বীর হন্সমানের 

ংশধরগণ অধোধার প্রাচীন এতিহোর নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান ঝহিয়াছে। আমরা 
ভারতের বিলাস নগরী লক্ষৌ আসিয়া পৌছিলাম। বিরাঁট স্টেশন। একদল স্বেচ্ছা 
সেবক আমাদিগকে অভ্যর্থন1 করিয়া বলরামপুর হাউসে লইয়া গেল। তথায় আমাদের 
থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাঙ্গালী আমর! সংখ্যায় ১৫।১৬ জন ছিলাম। বিভিন্ন 
প্রদেশ হইতে আগত ডেলিগেটদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্ধারিত ছিল। লক্ষৌয়ের 
শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী সাহেবের বিশাল কানন “কৈশোর বাঁগের? কাচনিহিত 
প্রশস্ত হলঘরে সন্ধার প্রাক্কালে সভার অধিবেশন বদিল ! সার! ভারতের প্রায় 
সহআধিক মুসলিম লীগ নেতা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। আমার যতদূর মনে 
হয় সভাঁপতি সাবু অলী ইমাম স্বতন্ত্র 1নবাচন সমর্থন করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন। 
স্থবৃহৎ্ কৈশোর বাগের পূর্বদিকের দ্বিতল বাড়ীটি বলরামপুরের রাজা! সাহেবের এবং 
“পশ্চিম "দিকের বাড়ীটি মহারাজা মাহমুদাবাদ সাহেবের ছিল । পৌষ মাসে লাহোরের 
প্রচণ্ড শীত অনুভব করিয়াছি । এবার বৈশাখের প্রথমে লক্ষৌয়ে গ্রীষ্মের ভীষণতা 
বুঝিতে পাঁরিলাম। এটার পূর্বে ঘবেব্র বাহির হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। 
বাতান যেন আগুনের হলকা। ছুই দ্বিন ধরিয়া সভার অধিবেশন হয়। মুঘলমান 
সমাজের বিভিন্ন জাতীয় সমশ্যা লইয়া আলোচনা হ্ইয়াছিল। স্থানীয় বিখ্যাত 
আলেম মৌলান। কুতুবুদ্দীন আবছুলওয়ালী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপাতি ছিলেন। 


অতীতের কথা ১৩১ 


আলী ইমাম ও আলী হাসান ভ্রাতৃদ্বয় পাটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও স্বনামধন্য 
পুকৃষ | হালান ইমাম সাহেব কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত ছন। 
অত্যন্ত তেজন্বী ও স্বাধীনচেতা লোক বলিয়! তাঁহার খাতি ছিল। তখনকার এ্দনে 
রেলগাঁড়ীতে এদেশীয় লোকের সঙ্গে যাতায়াত ইংরেজের পছন্দ করিত না। রাজার 
জাতি বলিয়া তাহারা অত্যান্ত গর্ববোধ করিত। ভারতীয়দিগকে “নেটিভ” বলিয়। 
তাহার ঘ্বণা করিত। এদেশের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদ্দিগকেও তাহাদের সঙ্গে বসিতে 
দিত না। হাঁসাঁন ইমাম সাহেব ইংরেজদের ওদ্ধত্য বরদাস্ত করিতে পারিতেন ন1। 
একদা! তিনি পাটনা স্টেশনে এক শ্বেতাংগ যাত্রীর কামরায় উঠিয়া! পড়িলেন। সাহেব 
বুক্ত চক্ষ দেখাইয়া তাহাকে নামিয়া যাইতে বলিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল 
হইল না। আগন্ক উহা গ্রাহ্থই করিলেন না। “নেটিভের” গোস্তাথা দেখিয়া 
সাহেব মুষ্টি বাগাইয়া অগ্রপর হইলেন । ইমাম নাহেবের ভোজপুরি চাপরাপী তাহার 
সঙ্গেই ছিল। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়! পায়ের নাগর! জুতা খুপিয়া নাহেবকে বেদম 
প্রহার করিতে আরস্ত করিল। আচ্ছা কয়েক ঘ1 বসাইয়! দিয়! সাহেবকে প্র্যাটফর্মে 
ফেলিয়া দিল। সাহেবের নাম ছিল মিস্টা, ক্লেটন। ই. আই. রেল-এর একজন পদস্থ 
অফিসার । গোলমালে বহুলোক জমিয়া গেল। লোক দেখিল কলিকাতা হাই- 
কোটের জজ হাসান ইমাম সাহেবের চাপরাপী বেয়াদব সাহেবকে কিছু তরিবৎ 
দিয়াছে । তখন তাহারা খুশিই হইল। এইরূপ একাধিক ঘটনা তাহার জীবনে 


ঘটিয়াছে। 
(৩৮) 


আমর! মহারাজা মাহমুদাবাদের গেস্ট ছিলাম । মহারাজার বাঁড়ীতে দ্বিতলে একটি 
প্রশস্ত কক্ষে ফরাশের উপর দস্তরখান1 খিছাইয়! আমাদের আহারের ব্যবস্থা করা 
হইল। দৃশ্তরখাঁনার চারিদিকে আমরা গোলাঁকারে বসিতাম। বাঁজঅতিথি ছিলাম । 
স্থতরাঁং আহার্ধের ব্যবস্থাও তদন্যায়ী ছিল। পোলাও কোর্যা, পরটা, বির... 
সাদা রুটি, উৎকৃষ্ট দধি, মিষ্টান্ন পর্যার্ধ পরিমাণ দম্তরখানায় মজুত থাকিত। অভিন্ন 
কুচি অনুযায়ী আমরা আহার্ধবস্তগুলির সছ্যবহার করিতাঁম। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে 
হাকিম আজমল খ, ডাঃ আনসারী, মৌলান! আজাদ, রফি আহম্মদ কিদওয়ায়ী, 
ব্যারিস্টার সৈয়দ মামুদ, মৌলানা আতাউল্না শাহ. বোখারী এবং আরও অনেকে। 
মহারাজ কোন দিন আম্মার্দের শরিক হুইতেন, চৌধুরী খালেকুজ্জামান আহারের সময় 


১৩২ অতীতের কথা 


পস্থিত থাকিয়া আমাদের তত্বাবধাঁন করিতেন ; লক্ষ যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত শহর । 
নবাবদের দেশ বলিয়া শহরটিতে আজও বিলাসিতাঁর প্রাচুর্ধ রহিয়াছে । নবাবের! 
দেশের মীলিক ছিলেন বলিয়া যুক্তগ্রদেশের জমিদারদের উপাধি হিন্দ্ব-মুসলমীন- 
নিবিশেষে রাজা ও মহাঁরাজা। পূর্বে বলিয়াছি এই প্রর্দেশের মুসলমানের! অত্যন্ত 
প্রভাবশালী ও শিক্ষায় উন্নত ছিলেন। মহারাজা মাহমুদাবাদের সারু মাহমুদ আলী 
খাঁন একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার ও জাতীয়তাবাদী মুদলমাঁন ছিলেন। সমাঁজ ও দেশের 
উন্নতির জন্য তিনি অনেক কিছু কবিয়াছেন! ১৯২৮ সালে কলিকতার মুস্লিম 
লীগের অধিবেশনে মহারাজ সভীপতি হহ্য়াঁছলেন। এখানকার যাহুমূদাবাদ হউস 
নামক বিরাট অস্রালিকাঁটি একটি মিউজিয়াম । এখানে বহু মূল্যবান ও ছুপ্পাপ্য 
প্রধোর সংগ্রহ আছে। বহু অর্থব্যয় করিয়! মহারাজা মিউজিয়ামটি সুসজ্জিত 
করিয়াছেন। অতঃপর আমর! নওয়াঁব বাড়ী দেখিতে গেলাম, স্থবিখাত নওয়াব 
আস্ফৎ দৌপা অতি ধদন্য বাক্তি ছিলেন। প্রার্থীকে কখন৪ তিনি রিক্ত হস্তে 

ফিরাইয় দিতেন না। প্রবাদ আছে-_ 

জিস্‌ কে1 না দে মৌলা, 
উস্‌ কে] দেতা আস্ফৎ দোলা । 

লক্ষৌর শেষ নওয়াঁব ওয়াজেদ আলী শ.হ্‌কে পদচ্যুত করিয়া ইংরেজরা কলিকাতা 
মেটিক়! বুকুজে নিবাদিত করেন । মেটিয়া বুক্জের নবাবের বাসভবন আমরা দেখিয়াছি । 
সরক1৭ নাকি তাহাকে মাসিক ১ লক্ষ টাকা ভাত দিতেন কিন্তু তাহাতেও 
তাঁহীকু খরচ নংকুলাঁন হইত শী । শুনা যাঁষ তাহার নাকি তিন শত বেগম ছিল। 
বেগমদের জন্ত নিমিত বহু কাঁমরা আমরা দেখিয়াছি । সেগুলি এখন অধত্বে পড়িয়। 
আছে! একটি কামরায় নওয়া৭ সাহেব অন্তিম শঘ্যায় শায়িত আছেন। 
বিলাসিতা ও আঁত্মকলহের ফলে মুসলমান জগৎজোড়া সাম্রাজা হারাইয়াছে। আজও 
ধনী মুসলমানেরা বিল্/সিতায় হাবুডুবু খাইতেছেন। দেশের লোক না খাইয়া মরুক, 
স্টীংক্রামিক ব্যাধিতে উজাড় হইয়া যাঁউক তাহাতে আহাদের কিছুই আসে যায় না। 
অনেকের সৎকাজে হস্ত সঙ্কুচিত, অসৎ কাঁজে দরাজ দিল। লক্ষৌর ইমামবাড়া 
বিশীল ছিতল অট্টালিকা । ইহার প্রশস্ত দীর্ঘ ছাঁদটি কড়িবর্গাবিহীন। ইহার 
নির্মাণকৌশল আগ্রার রংমহলের ছাদের অন্ুব্ূপ। তখন সিমেন্ট ছিল না অথচ 
কোন্‌ উপকরণ দিয়! এইরূপ ছাদ নিমিত হইয়াছিল কে জানে যাহ] আজও 
কালের জকুটি উপেক্ষা করিয়া অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । গোঁমতী নদী লক্ষেখয়ের পাঁদদেশ 


অতীতের কথ! ১৩৩ 


ধৌত কবিয়! প্রবাহিত হইতেছে । শহরের বাহিরে নবাবী আমলের অসংখ্য 
বাগবাঁগিচা অধত্বে নষ্ট হইয়1 যাইতেছে । আমি ও লালমিঞ1 সাহেব একদিন প্রধান 
বাজারট দেখিতে গেলাম । ভদ্রলোকের! সাদা পাজামা, পাতলা পাঞ্জাবী ও দোপাল! 
টুপি ধোপদস্ত পোশাকে আতর এসেন্সের স্থবাস ছড়াইফ! বাজারে ঘুরিয়া বেড়াই- 
তেছেন। লক্ষৌয়ের খরবুজা বিখ্যাত, লীলমিঞ| সাহেব কয়েকটি খরিদ করিয়া বাসায় 
আনিলেন । উহার মিষ্ট বাদ আজি ভুলিতে পারি নাই । অভার্থন| নমিতির পক্ষ হইতে 
কয়েকটি বড় বড় “তরমুজ” আমরা পাইয়াছিলাম, এমন রসনাতৃপ্তিকর স্ুমি্ই তরমুজ 
আর কোথাও খাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লক্ষৌয়ের ঠুংরী, গজল ও কাওয়ালী 
গানের প্রপিদ্ধি আছে । আমর] কয়েক বন্ধু মিলিয়া একদিন থিয়েটারে যাইবার 
সংকল্প করিলাগ। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একটি বঙায়পী মহিলার আহ্বানে আমর! 
বাহিরে আসিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, আধুনিক বেশবামে সুসজ্জিতা 
তিনটি অনিন্দাহ্নন্দবী তরুণী আমাদের অপেক্ষায় দীড়াইয়া রহিয়াছেন। উগ্র 
প্রসাধানচর্টিত! বিপজ্জনক ক্ুন্দরী দেখিয়া আমরা শংকিত হইয়া উঠিলাম। 
বিম্ময়ের ঘোর না কাটিতেই তরুণীরা পরিষ্কার উর্দ, ভাষায় বলিলেন_ আমাদের 
হঠাৎ অনাহত আগমনের জন্য আপনাদের কাছে মাক চাচ্ছি । আপনারা কলিকাতা 
₹ইতে আপিয়াছেন জানিয়া আমাদের থিয়েটারের ম্যানেজার সাহেব আজ রাত্রে 
আপনাদিগকে সাদর আমন্্বণের জন্য আমাদিগকে পাঁগাইয়! দিয়াছেন। আজ 
আমাদের নাঁচ-গানের ভাল প্রোগ্রাম আছে। আপনারা দয়া করিয়া আসিলে 
আমর খুব খুশি হইব। এই বলিয়া মিষ্ট হাসির সহিত বিনীত অভিবাদন জানাইয়] 
তাহার! চলিয়া! গেল। বন্ধু জাপাঁলউদ্দীন হাসেমী এতক্ষণ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে 
বিচরণ করিতেছিলেন । আমাদের অবস্থাও তখৈবচ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার বটে, 
'বিষেট|রের নিমন্ত্রণের জন্য কর্তৃপক্ষ কার্ড পাঠাইলেই তো পারিতেন কিন্ধ এই 
অপ্রগণকে পাঠাইবাঁর হেতু কি? লালমিঞা সাহেব বগিলেন _নবাবের দেশ লক্ষে। 
নবাৰী কাণ্ড কারখানার সহিত আমরা পরিচিত নহি । তাই হয়তো শক ংঘাখ 
করিতেছি । আমরা তো পূর্বেই থিয়েটারে যাওয়ার জন্য সংকল্প করিয়াছিলাম, 
তাহার উপর এই দাদর আমন্ত্রণ সুতরাং নাঁ যাইয়া উপাপ কি? রাত্রে আহারাদির 
পর রয়েল" থিয়েটারে যোগদান করিলাম । ১০ টাকা দিয়া লাপমিঞ্কা সাহেব 
২খান1 টিকেট ক্রয় করিলেন, আঁমীকে আর টিকেটের মৃল্গ্য দিতে হয় নাই। হাসেমী 
সাহেব এবং অখমাদের দলের আরও অনেককে সেখানে, দেখিলাম। হ্ধপ্বং 


১৩৪ অতীতের কথা 


ম্যানেজার সাহেব আমাদের অভ্যর্থনা জানাইলেন। আমন্ত্রণকারিণী মেয়ে-তিনটি 
আমাদের সহিত দেখা করিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া গেলেন। নৃত্যগীত চমৎকার 
হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ২টা পর্বস্ত পরমানন্দে উপভোগ করিয়া আমর] বানায় 
ফিবিলাম। পরদিন সকালে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলানা সাহেবের বাসভবনে 
আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। এইখানেই সগ্য কারামুক্ত মৌলান1 আতাউল্লা শাহ, 
বোখারী সাছেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ১৯৩০ সালে অক্টোবর মাসে ভারতের 
অগ্রিপুরুষ মৌলানা সাহেব দিনাজপুরে গ্রেপ্তার হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী 
জেলে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন ৷ ইহা তাহার তৃতীয় কারাঁধাস। তাহার শারীরিক গঠন, 
দুর্দমনীয় সাহস তাহার বীরত্বের অনুরূপ ছিল। আমাকে ও লালমিঞ1 সাহেবকে 
তিনি ছুই বগলে চাপিয়! একটি নিভুত স্থানে লইয়া! গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয় দেশের 
কর্মপন্থা লইয়া আলোচন। হইল। এমন অমায়িক বন্ধুবংসল মান্ষ কমই দেখিয়াছি 
তিন দিন ধরিয়া রাঁজঅতিথি রূপে পোলাও কোর্ষা ইত্যাদিতে আমাদের অরুচি 
ধরিয়! গিয়াছে । মাছ ভাত ডাইল হইলে আমরা তৃপ্তির সহিত খাইতে পারি, 
কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অথবা আত্মীক্ন্বজনের আগমনে পোলাও কোরমা আমাদের 
ভাগো জুটিয়া থাকে, লক্ষ মুস্লিম সভ্যতা কষ্টির তমুদ্দযনের জন্য খ্যাত। এখানকার 
ভাষা! উর্দ, অতি প্রাঞ্জল ও চমত্কার । রাজধানী দিলীর ভাষাও এত হন্দর নয়। 
লক্ষৌয়ের খরমুজা” কিছু সঙ্গে লইয়া যাইব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আসিবার সময় উহ] 
ভুলিয়া! গিয়াছিলাম। মিজ্জীপুর স্টেশনে গাঁড়ী পৌছিলে প্রাটফর্মে থিরমুজা” বিক্রয় 
হইতে দেখিয়! লালমিঞ1 সাহেব কয়েকটি কিনিয়া লইলেন। উহার স্বাদ লইয়া 
দেখা গেল লক্ষৌয়ের খরমূজার সহিত ইহার কোন তুলনা! হয় না। আমরা পরদিন 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম । 
(৩৯) 

মৌলভী বজিবুদ্ধীন তরফদার সাহেবের আহ্বানে বগুড়া টাউনে এক প্রজা 
কন্ফারেন্স আহত হয়! নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বস্থু উহার সভাপতি মনোনীত হন। 
কবি কাঁজী নজরুপ ইস্লাম, বিখ্যাত লেখিক1 অনুন্গপা দেবী, বিমল প্রতিভা দেবী, 


মৌলানা! আবছুল্লাহিল বাকী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করেন। 
কাজী নঞ্জকল ইস্লীম তাহার স্বভাবসিদ্ধ অনুপম ভঙ্গি ও ভাষাতে স্বরচিত একটি 


অতীতের কথা ১৩৫ 


কবিতা পাঠ করেন। অন্রূপা ও বিমল প্রতিভা] দেবী কৃষকের দুর্দশা সম্বন্ধে 
লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। মৌলানা বাকী সাহেব, কবি নজরুল ইসলাম 
ও আমরা কয়েকজন একত্রে বসিয়াছিলাম। কি একটা কথা লইয়া কবি মৌলান। 
সাহেবের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতেছিল। বিতর্ক ক্রমশঃ বুদ্ধি পাওয়ায় সুভাষ 
বাবু ও আমাদের অনুরোধে উভয়ে নিবৃত্ত হন। সভায় জমিদারী প্রথা! উচ্ছেদ করা 
হউক বলিয়! প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজশাহী জেলার আত্রাই “বৃকুৎসা খামার, 
গ্রাম ইত্যাদি প্রজাসভায় উপরোক্ত মর্মে প্রস্তাব পাঁম হয়। বগুড়া জেলার 
জয়পুরহাটে উত্তরবঙ্গ ছাত্র সম্মেলনে আহ্বান কর] হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ কংগ্রেস- 
নেতা উট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন্্নাথ দত্ত, 
কবি ইস্মাইল হোসেন দিরাজী এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । সভার 
সভাপতির আন আমাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ডাঃ ভূপেন্্নাথ দত্ব, ব্বনাম- 
খ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বিশ্লবী নেতা ছিলেন। কৰি 
পিরাজী সাহেব একাধারে কবি, সাহিতিক, রাজনৈতিক নেতা ও প্রসিদ্ধ বক্তা 
ছিলেন। তাহার গলার ম্বর যেমন গুরুগম্ভীর ছিল তেমনি তাহার বক্তৃতা ছিল 
অসাধারণ । সভায় ছাজ্রর্দের অভাব-অভিযোগ ও অন্যান্ত বিষয় লইয়া আলোচন। 
হুইয়াছিল। বালুরঘাটে এক সভায় যোগদানের জন্য নৃূপেন বাবু ও ডাঃ দত্ত হিলি 
আসিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করেপ। বালুরঘাট সতা করিয়1 তাহার! আত্রাই 
যান। এখানেও এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন । জার্মানী প্রত্যাগত ডাঃ সত্য 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশাহীর নিরলস কর্মী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী এই সভায় বন্তৃতা 
করিয়াছিলেন। এখানেও আমাকে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহথ করিতে হয়। এখান 
হইতে নাটোর টাউনে এক প্রজাসভায় আমরা যোগদান করি। নৃপেন বাবু 
সভাপতির পদ গ্রহণ করেন । জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ কর! হউক বলিয়া এইসকল 
সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


যুকুন্দ দাস 

বরিশালের চারণকবৰি হ্বনামখ্যাত মুকুন্দ দাস তাহার স্বদেশী যাত্রার দল লইয়া 
দেশের এক গ্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্বস্ত অকুতোভয়ে জাগরণী সঙ্গীত গাহিয়া 
গিয়াছেন । বিদেশী সরকারের বক্ত চক্ষু অত্যাচারী জমিদার মহাজনের ভ্রাকুটি 
উপেক্ষা করিয়া পিংহবিক্রমে তিনি মুক্তির বাণী প্রচার করিয়া] গিয়াছেন। স্বরচিত 


১৩৬ অতীতের কথা 


সঙ্গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়! গণ-আন্দৌলনকে শক্তিশালী করিয়া গিয়াছেন। 
শবদেশী যাত্রায় কোন দেবদেবীর কাহিনী থাকিত না। সরকার ও সরকারের এজেণ্ট 
জমিদার মহাঁজনদিগের অত্যাচারের কাহিনী তাছার অভিনয়ের মধ্য দিয়া ফুটিয়া 
উঠিত। হিলিতে দু বার তিনি আনিয়াছিলেন। এত জনমমাঁগম হইয়াছিল যে, প্রবেশ- 
মৃশা লইয়াও দর্শকদ্দিগের বিবার বাবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। তা প্রচাবের 
অভিযে(গে তাহাকে কয়েক বাপ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। দেশের মুক্তিসংগ্রামে 
তাঁহার দান অপরিসীম । দেশবাঁপী শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা স্মরণ করিবে। 


ফরিদপুর কন.ফারেন্দ 


১৯৩১ সালের ২৬শে জুন ফরিদপুর শহবে জাতীয়তাবাদী মুনলমানদিগের এক 
কনফারেন্স বসিল। স্বনামখ্যাত ডাঁঃ মোখতার আহম্মদ আনসারী সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জননেতা জনাব মোগ্জাজ্জেম হোঁসেন চৌধুরী (লালমিঞা ) 
সাহেবের আহ্বানে এই সভা আহুত হুইয়াছিল। দিনাজপুরের মুস্লিম লীগ কমী 
ও জননায়ক মৌঁপভী হাসান আলী ও আমি একত্রে এই সভায় যোগদান করি। 
ফরিদপুর স্টেশন হইতে শোভাধাত্র! করিয়া আমাদিগকে সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। 
লালমিঞা সাছেব অভার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। লালমিঞ। দাঁহেবের চেষ্ট 
ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অত্যন্ত জাকজমকের সহিত এই কনফারেন্স শেষ হয়। 
লালমিঞ্া! সাহেক পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে খাঁওয়াইয়া 
ছিলেন। তাহার আঁতিথ্য কারের কথা কখনে! ভূপিতে পাপিব না। 


বস্থ বিজ্ঞানমন্দির 


সভা শেষ হইলে ডাঃ আন্সারী সাহেব কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। আমরাও 
সঙ্গে চলিলাম। শিয়ালদহ স্টেশনে ব্থ লোক শোভাযাত্রা সহ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
প্রহালিয়ের বাড়ী আমাদিগকে লইয়া গেলেন। ২০শে জুন কলিকাতা টাউন হলে 
কপিকাত! কর্পেবরেশনের পক্ষ হইতে তাহাকে এক মানপত্র দেওয়া হয়। কর্পোরেশনের 
তদানীস্তন মেয়র, ডেপুটি মেয়র মৌলভী এ. কে. ফঞ্গলুল হক্‌, জনাব শহীদ 
পোহরাওয়ারদী নাহেৰ ও কলিকাতা বহু বিশিষ্ট হিন্দু-মুদলমান উপস্থিত ছিলেন । 
বাবু সুভাষচন্দ্র বুহ্থ মেয়রের পক্ষ হইতে মানপত্রখানা পাঠ করেন। স্ভাঁয় বিপুল 
জনদমাগম হইয়াছিল। টাঁউন হলের বিরাট অ্রালিকায় তিল ধারণের স্থান 


অতীতের কথ! ১৩৭ 


ছিল ন1। ত্বপ্রশস্ত সিঁড়ি ও সন্মুখস্থ ময়দানে অসংখ্য লোক দীড়াইয়! ছিলেন ; 
নিমন্ত্রিতদের মধ্য হাবহ্ছল মতিন সম্পাদক আগামইনুল ইস্লাম ও উর্দ, সাহিত্যের 
খ্যাতনামা দিকপাল মণ্লান! শাহ্‌ আবছুর রউফ দ্রানাপুরী উপস্থিত ছিলেনশ সভা 
শেষে নিমন্ত্রিত ব্ক্তিবর্গকে মিষ্টি মুখে আপ্যাগ্নিত করা হয়। গ্রসিহ্ধ বৈজ্ঞানিক 
আঁচার্ধয জগদীশচন্দ্র বন মহাশয়ের বস্থু বিজ্ঞানমন্দির পরিদর্শনের জন্য অপরাহে 
আন্সাঁরী সাহেব আমাদিগকে লইয়া তথায় গমন করেন। আচার্য মহাশয়ের 
সহধমিণী সমাগত অতিথিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। তিনি ন্বয়ং সঙ্গে 
থাকিয়া! তাহার স্বামীর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখাইলেন। যে যন্ত্রের 
সাহাযো উদ্ভিদের প্রাণশক্তির স্পন্দন পরিষ্কারভাবে ধর! পড়ে তাহা দেখিলাম । 
উদ্ভিদের খাদ্য আহরণের দৃশ্য স্পষ্ট অনুভব করা গেল। এই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক 
বেতারযন্ত্রের মূল স্ুত্রগুলিরও আবিষ্কারক । কিন্তু তাহার আবিষ্কারের কথা প্রচার 
হওয়ার পূর্বে ইটালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনীর নাম প্রচার হইয়াছিল। বাঙ্গাশী 
বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের গুরুত্ব বিজ্ঞানজগৎ এখন আর অস্বীকার করে না। 
লেভী বস্তু অতঃপর চা-পানে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন । তথা হইতে লিব!টা 
পাত্রকার বিশাল ভবনের ছ্বারোদ্ঘটনের জন্য আনসারী সাহেব আছুত হন। ডাঃ 
আনসারী স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্থতম বীর সেনানী। তিনি দিল্লীর অধিবাসী । 
তখনকার দিনে সমগ্র ভারতে তাহার তুল্য শলাচিকিৎসক আর কেহই ছিলেন না। 
কলিকাত্াঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র বায় তাহার বিশিষ্ট বন্ধু ও 
সহকর্মী ছিলেন। নৈশাহারের ব্যবস্থা সেখানেই হুইয়াছিল। পরদিন হাওড়া 
স্টেশনে গিকা আমরা তাঁহাকে বিদায় দিলাম। 


বহরমপুর কনফারেন্স 

ভিসেঙ্গরের প্রথম ভাঁগে প্রাদেশিক কন্ফাবেন্সের অধিবেশন বহরমপুরে 
বপিল। কৃমিল্লীর প্রবীণ জননীয়ক হরদয়াল নাগ সভাপতি হুরছিলেদ। 
অভ্যর্থনা সমিভিব সভাপতি ছিলেন বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল জনাব আবদুস্‌ 
সামাদ সাহেব। আমরা দিনাজপুর হইতে কংগ্রেস-নেতা যোঁগেন্দ্রন্্র চক্রৰতী, 
নিশীথনাথ কু ও আরও কয়েক জন যোগদান করিয়াছিলাম। বিশেষভাবে 
আমন্ত্রিত হইয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রফেসার আবছুল বারী প্রমুখ কতিপয় নেতা 
সভায় উপস্থিত*হইয়াছিলেন। কন্ফাবেন্স শেষ হইলে আমরা মুশিদাবাদ নবাব 


১৩৮ অতীতের কথা 


বাড়ী দেখিতে গেলাম । নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুশিদাবাদের গৌরব- 
রবি অন্তমিত হইয়াছে । বর্তমানে বহরমপুর জেলার সদর | মুশিদাবাদ শুধু অতীতের 
ধ্বংসাবশেষ বুকে লইয়! ক্ষুপ্র একটি মহাঁকুমা শহরে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথীর 
তীরে অবস্থিত নবাব বাড়ীর সাবেক জৌলুশ আর নাই। বিখ্যাত হাজার ছুয়ারী ঘর 
ঘুরিয়া ফিরিয়া! দেখিলাম । মীরজাফর, জগৎশেঠ, উদ্িচাদ প্রভৃতি নিমকহারামদের 
বাসভবন ধ্বংসক্কুপে পরিণত হইয়াছে । ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মতিঝিল ও হিরাঁঝিল 
এখন কচুরিপানাক্ পূর্ণ । দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া সিরাঁজদ্দৌলা 
বেইমা'নদের ঘ্বৃণিত ষড়যন্ত্রে অতি নিষ্টুরভাবে ঘাতকের হস্তে শহীদ হইয়াছেন । অতীতের 
এই শোঁকাঁবছ কাহিনী স্মরণ করিয়! হৃদয় বিষার্দে আচ্ছন্ন হইল। কলনার্দিনী 

ভাগীরখী আজ শীর্ণকায়া। নদীর অপর পাঁরে খোশবাগে শহীদ পিরাঁজের কবর, 
অবস্থিত। প্রসিদ্ধ ইস্লাম প্রচারক মুন্সী শেখ জমিরউদ্দীন সাহেব খোঁশবাগ 
পরিদর্শন করিয়া “ইস্লাম প্রচারক" পত্রিকায় ছুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে কবিতাটি 
লিখিয়াছিলেন উহা এখানে উদ্ধত করিতেছি-_ 

কোন্‌ শান্তি সাধনায় মগ্ন তুমি আজ 

হে বঙ্গ গৌবব রবি নবাব পিরাঁজ' 

পার্খে তব মাঁতামহ আলিবদী খাঁন, 

জুডাতে তোমার ক্লান্তি, অনুতপ্ত প্রাণ । 

তোমারই ভগ্ন স্বরে মিশাইয়া তান, 

গাহিছে অনন্ত গীত, এ খোশ বাঁগান' 

বািতের অশ্রজল দিতেছে প্রাবিয়া, 

পথিক দাড়ায় আসি স্তম্ভিত হইয়া ; 

হে সিরাজ! মহাবীর ইস্লাম রতন, 

ও শান্তিবাঁসে হায় বসি অন্ুক্ষণ 

এখনও কি ভাব দেব আমাদের তরে, 

এখনও কি বঙ্গ রাজা কভু মনে পড়ে? 

নিয়তির কাঁলচক্রে হইয়া চক্রিতত 

যদিও হে, হলে তুমি অকালে নিত্রিত। 

তথাপি ওখান হতে কর আশীবাদ, 

যেন মোরা ভুলে যাই সম্তীপ ও বিধাদ। 


অতীতের কথ! ১৩৯ 


শান্তি দেবী আসি নিত্য দিন দরশন, 
তুমিও ভুলিয়া যাও সংসার স্বপন। 
পথিকের ছুই বিন্দু তথ্চ অশ্রজলে, 
দয়া করে উপহার লও পদতলে । 
মুর্শিদাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুশিদকুলী খা কাটরার মসজিদের শিড়ির 
নিচে অনস্তশয্যা় শায়িত। বোঁধহয় তাহার অন্তিম বাঁপনা ছিল যে, নামাজী 
মুস্লিমদের পদধূলিম্পর্শে হয়তো! তাহার পারলৌকিক শাত্মীর কল্যাণ হইবে | 


(৪০ ) 
১৯৩২ সাল 


বন্দিজীবন 


কমজীবনে সরকারী আতিথ্যলাঁভ ইতিপূর্বে আর আমার ভাগ্যে ঘটে নাই? 
সরকার কয়েক বার ১৪৪ ধার] জারি ক।বয়া! সভাপমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন । অগ্ডিনান্স জারি করিয়া হিলির বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ কর। 
হইয়াছিল। তাহাতেও তৃপ্ধি না হওয়ায় অবশেষে আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন | সেদিন 
ছিল ১৯৩২ সালের ২২শে জাঙ্ুয়ারি। শুক্রবারে জুম্মীর নামাঞ্জ পড়িয়া বাড়ীতে 
আসিয়াছি। এমন সযয় সশন্্ব পুলিশনহ স্বয়ং ভি. এস. পি. সাহেব উপস্থিত 
হইয়া জানাইলেন, আপনাকে গ্রেঞ্ধার করা হইল । সেদিন বাড়ীতে আমার স্ত্রী 
ও দুই-তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেহই ছিল না। আমাকে শীত্রই 
ধরিয়া লইয়! যাইবে ইহা পূর্বেই আমার স্ত্রীকে জ্ঞাত করাইয়াছিলাম | আমি 
ভি. এস. পি. সাহেবকে বলিয়া ছুই-একখানা : প্রয়োজনীয় কাপড় নেওয়ার জন্য 
বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। স্ত্রীকে বলিলাম--আজ সত্য সত্যই পালে বাঘ 
পড়িয়াছে। "আমি গ্রেঞ্ধার হইয়াছি। তুমি ঘাবড়াইও না। আঙ্ল্***উপর 
নির্ভর করিয়া সাহসের সহিত সংলারের কাজকর্ম করিয়া যাইবে । সে অবিচলিত 
চিত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দাড়াইয়া বহিল। ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে 
একটু আদর করিয়া বাহিরে আপিলাম। আমার ওয়ালিদ সাহেব তখন জীবিত 
ছিলেন ও গ্রামের বাড়ীতে থাকিতেন। ভ্রাতাগণ সংসারের কাজকর্ম দেখিতেন। 
সুতরাং সংসার লনা আমার বিশেষ উদ্বেগ ছিল না1। বাহিরে আপিয়া পুলিশের 
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নিকট আত্মদমর্পণ করিলাম । আমাকে একটা গলিপথে ভাঁকবাংলায় লইয়। গেল। 
ছিলি তখন বগুড়া জেলার অধীন ছিল। ১৯৩২ সালে অক্টোবর মাসে বিপ্লবীদল 
হিপি ০্টশনে চড়।ও করিয়া সরকারী টাঁক] লুণ্ঠন করিয়া লওয়ার পর, হিলি দিনাজপুর 
জেলার অন্তভুক্তি হয়। ডাকবা'লায় পৌছিয় দেখি হিপির অন্যতম কংগ্রেস-কর্মী 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকেও গ্রেথার কর] হইয়াছে । মুহুর্ত মধ্যে আমাদের গ্রেপ্াবের 
সংবাদ চাগিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক ডাঁকবাঁংলায় আসিয়া ভীড় 
জমাইতে লাগিল। পুঙ্গিশ কর্তৃপক্ষ অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া আর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা 
করিলেন না। ট)াঝ্সিযোগে আমাদিগকে ৭ মাইল দুরে পাঁচবিবি থানায় লইয়া 
গেলেন । পাঁচবিবির ড।ঃ আবছুল কাদেরকে গ্রেপ্চার করিয়া আমাদের সঙ্গী কর। 
হইল। তখন রমজান মাপ । পাঁচবিবি আমার জামাই বাঁড়ী। জামাতা ফজলার 
রহমান ও আর কয়েকজন আত্মীয়ন্বজন সন্ধায় আমাদের আহারের ব্যবস্থা করার 
জন্য দারোগ! সাহেবের অনুমতি চাহিলেন | দ্লারোগ সাহেব বলিলেন-_-আঁমি মুগি 
জবাই করিয়া দিয়াছি এবং ইফ তারের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছি। আপনাদিগকে 
কিছুই করিতে হইবে না। দারোগা সাহেব যত্বের সহিত আমাদিগকে খাওয়াইয়া 
রাত্রের ট্রেনে বগুড়া পৌছাইয়া দ্রিলেন। বগুভা কতোয়ালী থানায় শেষরাত্রে 
সেহেরীর ব্যবস্থাও হইয়াছিল। পরদিন বেলা! ৮টার লময় আমাদিগকে বগ্ডডা জেলে 
আবদ্ধ করা হুইল। বগুড়াঁর কর্মীদের মধা ব্বনামখ্যাত যতীন্্মোহন রায়, অ্রেশচন্দ্ 
দাঁশগুণ্ঠ, সৈয়দ আবদুল করিম ও আরেফর রহমান শুধারামী প্রভৃতি বন্ধুদের সভিত 
মিলিয়া জেলখানায় আনন্দেই আমাদের দিনগুপি কাঁটিতে লাগিল। সপ্তাহ কাল 
পরে বিচ।রের জন্য আমাদিগকে এস. ডি. ও কোর্টে হাঁজির করা হইল । বিচারের 
ফলাফল জাঁনিবার জন্য প্রায় সহত্াধিক লোক এস. ডি. ও. কোর্টে হাজির হয়। 
এই বিপুল জনসমাগম দেখিয়া এন্‌, ডি ও. সাহেব বিচার স্থগিত রাখিয়া! পুনরায় 
আমাদিগকে জেলে পাঠাঁইয়া দিলেন । তিন দিন পর জেলের মধ্যেই আমাদের বিচাঁর 
আরর্তইইল। 

পুলিশ ইন্স্পেক্টর আমাদের সঙ্গী আব্দ,ল কাদের সাহেবের ভগ্নীপতি। তিনি 
জেলখানায় বগ্ত দিয়] মুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন । এস. ডি. ও. 
সাহেব আমাদিগকে বনু উপদেশ দিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল নাঁ। আমর! 
তাহাদের প্রস্তাব হাঁপিয়া উডাইয়া দিলাম । অতপর বিচার প্রহসনে ৬ মাস হইতে 
১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ২*০ টাকা হইতে ৫.০ টাকা! পর্যস্ত জরিষান! 
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করা হইল। দণ্ডাদেশ প্রদানের পর এম. ভি. ও. সাহেবের অনুবোধ রাখি নাই বলিয়! 
তিনি ছুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাদিগকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী করার জন্য 
স্পারিশ করিলেন। কয়েকদিন পর গভীর রাত্রে বগুড়! হইতে দম্দমে স্পেশাল জেলে 
স্থানাস্তবিত করার জন্য দরজা বন্ধ-করা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া আমাদিগকে রেল- 
স্টেশনে আনা হইল। অত রাত্রেও দেখি বুলোৌক স্টেশনে জম! হ£য়া আল্লা 
আকবার ও বন্দেমীতরম ধ্বনিতে আঁকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছে । আমরা ৮ জন 
কয়েদী মাত্র ছুই জন পুলিশ কর্মচারীর তত্বাবধানে কলিকাতা যাত্রা করিলাম । 
সাস্তাহাঁর স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় পায়চারি করিতেছি । পরিচিত কয়েকজন লোঁক 
আমাঁদগকে দেখিয়া মনে করিলেন আমরা! বুঝি মুক্তি পাইয়াছি। কেননা ককষেদীর- 
চিহ্ন পোশাক ও দড়িবেড়ী কিছুই আমাদের ছিল ন1। তাহাদিগকে বলিলাম-__মুক্তি 
আমাদের হয় নাই। ক্ষুদ্র বন্দিশাল! হইতে বৃহত্তর বন্দিশীলাঁয় চলিয়াছি। এখনকার 
মত রেলভ্রমণ এত কষ্টকর ছিল না। দাঙ্গিলিং মেইল, আলাম মেইল, নর্থ বেঙ্গল 
এক্সপ্রেস ও অনেকগুলি প্যাসেঞ্জার ট্রেন এই পথে যাতায়াত করিত। কলিকাতা 
যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ শ্রেণী *৮5€12190 রিটার্ণ টিকিটের প্রচলন 
ছিল। ২২৪ মাইল পথের যাতায়াত ভাড়া! মাত্র 0/, আনা । হিলি হইতে 
কলিকাতা দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করিতে ৬ ঘণ্ট। সময় লাগিত। আমরা আসাম 
মেইল ধরিয়া বেলা ১। সময় কলিকাতায় পৌছিল।ম। মেইল ট্রেন দম্দম্‌ স্টেশনে 
ধরে ন1 বলিয়া কলিকাতায় যাইতে হইল । স্ক্ষের পুলিশ কর্মচারীছ্য়কে বলিলাম-_ 
অনেক দিন বন্দিজীবন মাঁপন করিতে হইবে সুতরাং কন্পিকাঁতার বন্ধুবান্ধবদদিগের 
সহিত দেখা করার জন্য আপনাদের অন্থমতি চাঁহিতেছি। সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা আবার 
শিয়ালধ্হ স্টেশনে ফিরিয়া আসিব। তাহারা সম্মতি দিলে আমরা শহরের দিকে 
চলিয়া গেলাম। সারাদিন শহরে ঘুরিয়! ৪টীর সময় ফিরিয়া লোকাল ট্রেনে দম্দম্‌ 
পৌঁছিলাম। জেল গেটে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। পূর্ব হইতেই আরও 
অনেক জন রাজবন্দী জেল গেটে থাকার জেলের খাতায্ম তাহাদের রেজেরর্ণীরি করিতে 
অনেক সময় লাঁগিল। প্রায় ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া স্ুর্ধান্তের কিছু পূর্বে আমরা 
দম্দম্‌ জেলে প্রবেশ করিলাম । দম্দমে কোন জেলখানা ছিল না। কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সি জেল ও আলিপুর সেণ্টল জেল ২টি বৃহৎ বান্দশালা ভত্তি হইয়া যাওয়ায় 
স্থানীভাববশতঃ দম্দষের এই পরিত্যক্ত গান ফ্যাক্টরি'র চারিদিকে ভবল কাটা! 
তারের বেড়' কিস অস্থায়ী জেল প্রস্তত করা হইয়াছিল। বড় বড় ফ্যাক্টরি গৃহগুলিতে 
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লোহার খাটিয়া বিছাইয়! আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হইল। প্রায় ৮** রাঁজবন্দী 
হিন্দু-মুসলমান একত্রে ছিলাম । মেদিনীপুর জেলার হিন্দু বন্দী ও কুমিল্লা জেলার 
মুসলমানদের সংখা অধিক ছিল। জেলখানায় প্রবেশ করিয়! দেখিলাম, তখনও 
অনেকগুলি ঘর খণলি পড়িয়! রহিয়াছে । কয়েক দ্রিনের মধ্যেই দলে দলে বন্দা আসিয়া 
ঘরগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। দিনাজপুরের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মৌলান। 
আবছুল্লাহিল বাকী ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলানা আঁবদুল্লাহিল কাঁফি, মৌলতী 
আবছুর রহমান সৈয়দী, নিশীথনাথ কু, বালুরঘাটের স্বরেশরঞ্জন ও সুশীলরঞ্জন 
চ্যাটার্জী প্রমুখ ৫০৬০ জন রাজবন্দী ছিলেন। কুমিলার জমিদার আস্রাঁফউদ্দীন 
চৌধুরী, উকিল হুবিবর রহমান, মুখলেসার রহমান অপিমউদ্দীন মিঞা, তারু মিএণা 
আরও বহু ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গী হইলেন। ফরিদপুরের স্বনামখ্যাত জমিদার 
মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ওরফে লালমিএা, বরিশাল ব্রজমৌহন কলেজের পরিচালক 
সরলকুমার দত্ত, ডাঃ প্রফুল্নচন্দ্র ঘোষ (পরে পশ্চিম বাঙ্গালার মুখ্যমন্ত্রী ) প্রমুখ বন্থ 
বিশিষ্ট বাক্তি, ১২ জন এম.বি ভাঁক্তীর, ১৮ জন কলেজের প্রফেসার পাঁশাপাশি 
আস্তানা গাড়িয়াছিলাম। আমাদের বাঁসগুহটি ছিল দ্বিতল। মেদিনীপুরের 
গোবিন্দবাবু, নিকুঞ্জ মাইতি এবং আরও অনেকে উপরের তলায় থাঁকিতেন। 
ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা । নড়াজলের 
রাজা নরেন্্লাল খাঁ কংগ্রেস আন্দোলন করিতে গিয়া কারাঁবরণ করিয়াছিলেন । 
আমরা প্রথম শ্রেণীর বন্দী বলিয়া বিডি-সিগাবেট পান-স্থপারি দেওয়া হইত। কিছু- 
দিন পরে আবার শ্রেণীবিভাগ হইল। মাত্র ৫৬ জনকে প্রথম শ্রেণীতে বাখিয়া 
আমাদিগক্কে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া? হইল। কর্তাদের খেয়াল খুশিযত এই 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়। দিনাজপুর মনহলীর জমিদার মনীষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নিশীথনাথ কুও মুরারিমোহন গোস্বামী, প্রতাপচক্্র মজুমদার ইত্যাদি বছ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইলেন । আবার অনেক নামগোত্রহীন লোক 
দ্বিতীয় এত্ত রহিয়া গেলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য লোহার খাট, 
তোঁশ্‌ক, বিছানার চাদর, কম্বল, বালিশ, মশারি, জুতা-মৌজা, তোয়ালে দেওয়া হইল। 
প্রতি সপ্তাহে কাপড় কাচা ও গায়ে-মাখা সাবান দেওয়া হইত। গোসলের জন্য 
হাউসে পানি সাপাই হইত। আমরা সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদী বলিয়া চরকা ও 
তকৃলিতে স্ৃতা কাঁটা! আমাদের কাজ ছিল। চরকা ও তুল! কতৃপক্ষ সাপ্লাই দিতেন । 
স্থতা তাহার! লইতেন । রেশনের চাউল, ডাইল ইত্যার্দি আমরা দেখিয়া লইতাম। 


অতীতের কথা ১৪৩ 


খারাপ ছিনিস ফেরত দেওয়া হুইত। সপ্তাহে ছুই দিন মাছ-মাঁংসের ব্যবস্থা 
ছিল। ছুধ-দদৈও মাঝে মাঝে দেওয়া হইত। সকালে চারটি পাইতাম। 
'আমাদের ইচ্ছান্যাঁয়ী ৮০০ হিন্দু-মুসলমণীনের শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দিয়া ,একসঙ্গে 
পাঁকের ব্যবস্থা কর] হইয়াছিল । সাধারণ মুসলমান কয়েদীরা পাকের কাজ করিত । 
জনকয়েক মাড়োয়ারী ও কিছুসংখ্যক গোঁড়া হিন্দু স্বতন্ত্র পাকের বাবস্থা করিয়া 
লইয়াছিলেন। প্রাচীর ও কাটা তারের বেষ্টনীর মধো আবদ্ধ থাক] ব্যতীত আমাদের 
আর-কোন অস্থবিধা ছিল না। ধাহারা জেল আইন ভঙ্গ করিয়া উচ্ছ.ঙ্খলতা 
দেখাইতেন তাহাদিগকে শান্তি দেওয়া হইত। প্রমিদ্ধ নৃতাশিল্পী মহারাজা বস্থকে 
ভাণ্ডা বেড়ী দিয়া রাঁখিত। জেলের পাহারাদাঁরগণ অধিকাংশ শিখসম্প্রদায়ভুক্ত 
ছিল। তাহাদের সহৃদয়তাঁয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্ত নিষিদ্ধ বিড়ি-সিগাবেট 
পাইতে আমাদের কোন অস্থবিধা হইত ন1। সংবাদপত্রের মধো সাধ্ঠাহিক “সঞ্জীবনী, 
ও ইংলিশমান” পত্রিকা দেওয়া হইত। মৌলানা] বাকী সাহেব বহু বই পুস্তক 
লইয়া গিয়াছিলেন। 

বগুড়ার নিষ্ঠাবান কংগ্রেস-কম্ষী যতীন্দ্রমোৌহন রায় ও স্থরেশচন্দ্র দাশগুঞ্ধ 
“এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটাঁনিকা” ভলুম সঙ্গে নিয়াছিলেন এবং অন্যান্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণের নিকট বই-পুস্তক ছিল। আমি স্থতা কাটিতে অভ্যান্ত ছিলাম না, দিনরাত 
পড়াশ্তনা লইয়া থাকিতাম । মৌলানা বাকী সাহেবের নিকট সকালে আরবী ও উদ্দু 
পড়িতাম। যতীন বাবু ও প্রফুল্ল বাবুর নিকট ইংরেজী পড়িতাম। সত্য কথা! 
বলিতে কি স্কুল কলেজে শিক্ষার বিশেষ কোন স্থুযৌগ আমার হয় নাই । কারাগাবেই 
সেই স্থযোগ কিছু দিনের জন্য পাইয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর আমাদের ক্লাস বসিত। 
প্রফেসারগণ অর্থ, সমীজনীতি ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা 
দিতেন । মৌলানা বাকী সাছেব কোরান ও ইস্লামের শিক্ষা সম্বন্ধে ধারাবাহিক 
ব্যাখ্যা! করিতেন। মৌলানা! সাহেবের গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সকলেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। বন্দীদের স্থবিধা-অস্থবিধা অভাব-অভিযোগের.জুন্যু,একটি 
কমিটি গঠন কর! ছয়। জেলে বনু সুপণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তি থাকিতে সকলে 
একবাক্যে মৌলান! সাছেবকে কমিটির সভাপতি নির্বাচন করেন। জেলে দীর্ঘ দিন 
তাহার পবিভ্র সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হুইয়াছিল। তিনি আমার প্রায় সমবয়সী 
হইলেও কর্মজীবনে সহকর্মী শ্রদ্ধেয় নেতা ও কারাঁজীবনে শিক্ষা্রুর আসন তাহাকে 
দিয়াছি। তাহার যাবতীয় ফাইফরমাস আঞাম দিয়াছি। তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব 


১৪৪ অতীতের কথা 


কেহই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। আমি আবছুর রহমান সৈয়দী ও ভাঃ আবুল 
কাদের, মৌলানা সাহেবের পাশাপাশি থাঁকিতাম । কেহই তাহার সেব1 করিতে, 
কুষ্টিত হয় নাই । হিন্দু-মুলমাঁন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। আমরা তাহাকে 
লইঞ্া গর্ব করিতাম। ঈদলফেতর-এর নামাজ আমরা জেলেই পড়িয়া ছিলাম । 
মৌলান1 সাহেব তখন দম্দম জেলে আদেন নাই। আমি ইমাম হইয়া নামাজ 
পড়াইয়া ছিলাম। ঈদুজ্জোহ1 নামাজের সময় মৌলানা সাহেব ইমামতি করেন। 
ঈদের জন্য সরকারের তরফ হইতে আহাবাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অনেকের 
আত্মীয়স্বজন পোলাও ও মিষ্টান্ন বাহির ছুইতে পাঠাইয় দিতেন । আস্বাঁফউদ্দীন 
চৌধুরী সাহেবের শ্বশুর হাজী আবছুর রশিদ সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী, 
একজিকিউটিত অফিপার ছিলেন | পার্ক সার্কীসে তাহার বিরাট বাড়ী ছিল। ঈদের 
ধিনে তিনি প্রচুর পবিমাঁণ পোলাও ও মাংস পাঁঠাইয়াছিলেন। লালমিঞকা সাহেবের 
বন্ধুবান্ধবরা পধ্যাপ্ত পরিমাণ খা্য পাঠাইয়া ছিলেন । বৈকালে সবগুলি একত্র করিয়! 
বন্ধুদের দাঁওয়াৎ দেওয়া! হইল । হিন্দু-মুদলমান প্রায় শতাধিক লৌক মহানন্দে 
খাছ গুলি উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস যথেষ্ট পরিমাণ 
ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহই কোন প্রশ্ন তৃপিলেন না। কয়েক দিন পর সংবাদ পাওয়। 
গেল লালমিঞ] সাহেবের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে । আমরা তাহাকে 
গিয়া! পাকড়াও করিপাম। মিষ্টি মুখ করাইতে হইবে । তিনিও আনন্দের সঙ্গে রাঁজী 
হইলেন এবং ভুপ্সিভোঁজে আপ্যান্নিত করিলেন। লালমিঞ্া তখন যুবক, মাথায় 
পরিপাঁটা ঝাঁকৃড়া চুপ শ্রন্দর যুবজনোচিত প্রেমিক, প্রেমিক চেহারা দেখিলেই 
ভাপবাসিতে ইচ্ছা! করে । ধনী জমিদার হইলেও তাহার কোন অহচ্কার ছিল ন1। 
সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা বয়ংকনিষ্ঠ ছিলেন । 
দীর্ঘ দিন একত্র বাস ও কর্মজীবনের সঙ্গা হেতু আম।দের মধ্যে প্রগাঁড প্রীতির সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে তিনি আবদুল্লা জহিরউদ্দীন নামে পরিচিত 
হইয়াচ্ছিন্রুন । পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বপূর্ণ পদে অবস্থানের সময় 
'আকম্মিকভাবে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে আত্মীয়বিয়োগ- 
বেদন1 অন্থভব করিয়াছি। 


কি কারণে জানি ন! হঠাৎ একদিন শিখনেতা। বাবা গুরুদিৎ সিংকে দমদম্‌ 
জেলে আনয়ন করা হয়। এই বিপ্লবী পুরুষ ১৯১৪ সালে তাহর দলবল সহ “কৌঁম! 


অতীতের কথ! ১৪৫ 


গাটামারু" নামক এক জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়! কোন গোপন উদ্দেশ্তে ক্যানাভা। 
যাত্রা করেন। ক্যানাডার কর্তৃপক্ষ তাহার অভিসদ্ধি পূর্বেই জাত হওয়ায় জাহাজখান। 
“তভাঙ্কৃভার” পৌছিলে সরকার পক্ষ তাহাদিগকে অবতরণ করিতে বাধা দেন। 
গুলিগোলার ভয় দেখাইলে জাহাজখান1 কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। কলকাতায় 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাত্র ৪ দিন তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন পরে অন্য 
কোন জেলে তাহাকে স্থানাস্তরিত করা হয়। এই শুত্রকেশ শুত্রশ্াশ্র সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ 
তঁ হার্‌ দীর্ঘ কর্মজীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী আমাদিগকে শুনাইতেন। তিনি বলিলেন 
_-সরকারী অভিথিশালায় আমার যৌবন কাটিক়াছে। এখন আমি বৃদ্ধ তবুও সরকার 
আমাকে ছাড়িতেছে না। একটু থাষিয়া তিনি দৃঢ়কণ্ডে বললেন--ভারতের স্বাধীনতা 
একদিন আপিবেই । আমি হয়তো! উহ! দেখিস! যাইতে পারিব না কিন্তু তাহাতে 
আমার কোন আপসোস নাই। আমার কর্তব্য আমি করিয়াছি। আপনার! শ্বাধীন 
ভারতের সম্মানিত নাগরিকের মধাদ1 লাভ করুন ইহাই আমার একাস্ত কাম্য । 

হঠাৎ একদিন বিকট শবে ঘণ্টা বাঁঞ্গিতে লাগিল। চারিদিকে হল্লা শুরু হইল ) 
দলে দলে সশন্ত্র পুলিশ জেলে আদিস। ঢুকিতে লাগিল। শুনিলাম পাগল! ঘণ্টা! 
ব।জিতেছে। ব্যাপার কি কিছুই বুঝিল।ম ন!। পরে জানিলাম জেলে কোন গণ্ডোগোল 
উপস্থিত হইলে ঘণ্টা! বাজাইয়া পুলিশ ভাকা হয়। কিন্তু এখানে তো কোন গোগুগোল 
হয় নাই তবু পাগলা ঘ্টি কেন বাজিতেছে? জানিয়া আস্বস্ত হইলাম মধ্যে মধো এই 
বশ রিহাএ্সাল দেওয়া হয়। ঘণ্টা বাঁজিলেই পুলিশ যেখানেই থাকুক ছুটিয়া 
তাহাকে আমিতেই হইবে। বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশ ভদ্রলোক ধীর, স্থীর ও শান্ত 
প্রকৃতির ছিলেন। কতকগুলি যুবক জেলের শৃংঙ্খলা মানিতে চাহিত না। উচ্চুত্খল 
যুবকর্দিগকে এখান হইতে প্রেনিভেন্দী জেলে স্থানান্তরিত করা হইত। প্রেসিডেন্সী 
জেলে বন্দীদের শাস্তি দানের বনু রকম ব্যবস্থা ছিল। কুখ্যাত প্রেসিডেন্দী জেলের 
কথ। আমর] সকলেই অবগত ছিলাম । 

মৌলান। আবছুল্লাহিল কাঁফি অনুস্থ হইয়। পড়ায্ তাহাকে আলিপুর সেণ্গল ছেলে 
পাঠান হয়। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও তেজন্বী বক্তা! ছিলেন । আরবী, পারশী, উদ 
ইংরেজী ও বাংল! ভাষায় তাহার সমান বু্পন্তি ছিল। “তর্জমানুল হাদিস” পত্রিকার 
ভিনি সম্পাদক ছিলেন । ১৯২৬ সালে কলিকাতা হইতে “সত্যাগ্রহী” নামক উচ্চাংগের 
একখানি সাপ্তাহিক পত্জিকা তিনি প্রকাশ করেন। “টনিক সেবক" ও উদ পত্রিকা 'জমা- 


নার” তিনি মহকারট সম্পাদক ছিলেন । তাহার লিখিত কয়েকটি মূলাবান গ্রন্থ রথ্য়াছে। 
অতীতের কথা--১* | 


১৪৬ অতীতের কথা 


নদাহিতাসাধনার কৃতিত্বের জন্য প্রেসিডেণ্ট পুরস্কার তিনি লাভ করেন। এই অকতদার 
জ্ঞানতপন্থী সারা জীবন জ্ঞানের সাধনায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আবদুর 
রহমনি সৈয়দী “সত্যাগ্রহী” পত্রিকার অন্ততম পরিচালক ও স€কারী সম্পাদকরূপে কার্ধ 
করিতেন। প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক খান মোহন্মাদ মঈনষ্টদ্দীন সৈয়দী সাহেবের 
সহকারী রূপে কার্ধ করিতেন। ইহাদের চেষ্টায় সত্যাগ্রহী যথেষ্ট জনপ্রিয়ত। অর্জন 
করিয়াছিল। বালুরঘাটের কুমুকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি স্ঘর্শন তরুণ যুবক 
আমাকে দদ1 বলিয়া! সম্বোধন করিত। আমিও তাহাকে অতান্ত স্সেহ করিতাম। 
জেলের এক প্রৌঢ় বিহারী জমাদার আমাদের তত্বাধধান করিত। কুমুদের সহিতও 
মেদিনীপুরের ভাঞ্চরচন্্র মহাপাত্র নামক আর-এক তরুণের সঙ্গে তাহার বেশ ভাব 
জন্মিক্াছিল। আমাদের সকলকেই সে সম্ত্রমের সহিত দেখিত। আমাদের অন্থুবিধা 
যতট! সম্ভব দূর করিতে চেষ্টা করিত। জেলের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাদের ইচ্ছামত 
ঘরে তাল লাগাইত ও প্রত্যুষে খুলিয়! দিত। অবপরমত কত স্থখছু:খের গল্প তাহার 
সহিত হুইত। কুমুদের সহিত আলাপ জমিত ভাল। কুমুদ বপিত-_দাদ] ঠাকুর, বাড়ী 
যান নাই কত দিন হইতে? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত-_ভাইয়া এক বরস সে কুছ 
উপর হো'গ|।-_-আপনি তে কাজ ভালে! করেন নি দাদদাঠাকুর, দিদ্িমনি কে! বহুৎ 
তখলিফ আপনে দেতে হ্যায়। উনকো দেখনে কে শওখ আপকি নাহি হোতা? 
গৌফের ধক দিপা বৃদ্ধের ঈষৎ ককণ হাঁসির ঝিলিক দেখা যাইত। শীঘ্রই ছুটি লইয়! 
সে দেশে যাইবে বলিয়া আত্মতৃপ্থি লাভ করিত। আমাদের মুক্তির দিনে এই স্লেহপ্রবণ 
বৃদ্ধ অশ্রুপণজল নেত্রে আমাদিগকে বিদায় দিয়াছিল। বর্ধমানের আবুঙ্গ হায়াত সাহেব 
আমাদের সমবয়শী ও হাহুরসিক আমুদে লোক ছিলেন। ইনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় 
কমিশনার খাঁন বাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এক অভিজাত 
পরিবারে তাহার জন্ম । বর্ধমানের সম্ত্ান্ত মুনলমানগণ নিজেদের আশরাফ বলিয়া] দাবী 
করেন। অন্যেরা আশরাফ (নিচ ) বলিয়। কথিত হয়। হায়াৎ সাহেব আমাদিগকে 
এক গ্পুনীইলেন। এক আতবাফ যুবক আশরাফ হওয়ার সংকল্প করিয়া! নিজেকে 
সৈয়দ বলিয়। প্রকাশ করিত । সে বপিত-_ 

আব্বা মেরা থা জোলহ। 

আম্মা মেরী দবজী 

দোনও মিলকে আব হাম সৈয়দ 

ইন্জে খোদাকা মজি। 


অতীতের কথা ১৪৭ 


এইব্ূপ মজার গল্প বলিয়া তিনি আমার্দগকে আনন্দ দিতেন। 
আমাদের দীর্ঘ কারাবাপ ইহার সংস্পর্শে আনন্দেই কাটিযাছিল। অনেকের ওজন 
বাড়িয়া গিয়াছিল। আমার নিজের ওজন ৫ পাঁউও্ড বাঁড়িযাছিগ । দেখিতে দেখিতে 
কারা জীবনের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিল। কয়েক দিন পরপর লঙ্গীরা মৃক্তি পাইতে 
লাগল । আমাদের সঙ্কে অনেকগুলি মহিলা বন্দিনীও ছিলেন । তাহারা পৃথক 
ওয়ার্ডে থাকিতেন ৷ কুমুদ একদিন ছুটিয়া আসিয়া আমার গঙ্গা জড়াইয়! ধরিয়া বপিল 
দাদা আজ আমার মুক্তির দিন। আপনাঁদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ 
হইতেছে । আবার পিতামাতাঁকে দেখিতে পাইব বশিয়া আনন্দ পাইতেছি। আমি 
খবর শুনিষ1 যুগপৎ আনন্দ ও ছুঃখিত হইলাম। কুমুদের দর্শনে কষ্ট পাইব ভাবিয়া 
হৃদয় ভারাক্রান্ত হইল। কিন্তু উপায় নাই। যথাসময়ে আপিঙ্গন দিয়া অশ্বমজল 
নেত্রে তাহাঁকে বিদায় দিপাম। এইবার আমার পালা। ১৩ই সেপ্টেম্বর ৭ মাস 
২৫ দ্রিন কাঁরাগীরে অতিবাহিত করিয়া মুক্তি পাইলাম । বন্ধুদের সজল চক্ষু, নিজের 
ভারাক্রান্ত হৃদয় ও মুক্তির আনন্দ একত্রে এক নৃতন ভাবের বাঞ্চনা লইয়া জেল- 
গেটের বাহিরে আপিলাম। মৌল্লানা বাকী সাহেব গলা জডাইযরা ধরিয়াছিলেন। 
অবশ্য কিছুদিন পরে উহার মুক্তির সম্ভীবন! ছিল, বন্ধু সৈয়দী ও ডাঃ আবদুল 
কাদের তীহাঁর সঙ্গী ছিলেন বণিয়া কোন অসুবিধা হয় নাই । 

কলিকাঁতাক় পৌছিয়া কয়েকজন বন্ধুবান্ববের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। 
করসিকাঁতা ক্লিনিক ও রিসাঁচ এসোসিয়েশনের স্বিখ্যাত ডাঃ জে. এম. দশিগ্ুপ 
মহাশয়ের সঙ্গে তীহার অফিসে গিয়া দেখ! করিলাম । মাত্র কযেক দিন হইল তিনি 
আ্গীপুর সেপ্টণল (জল হইতে মূক্তি পাইয়াছেন। আমাঙ্কে দেখিয়া তিনি আলিঙ্গন 
করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া বাঁডী লইয়া গেলেন । আমার আঁর সেদিন বাঁড়ী যাওয়া 
হইল না। তাহার একাস্ত অন্ুবোধে ১ দিনের জন্য আতিথা গ্রহণ করিতে বাধা 
হুইলাম। টেবিলের উপরে রঙ্গিন কাঁলিতে মুদ্রিত একখানা নিমন্ত্রণপত্র দেখিয়া 
পড়িতেছিলাম। ডাঃ: দাশগুপ্ত বলিলেন--কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের * সমাবর্তন 
উৎসবের নিষন্ত্রণপত্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিবেন । আমার যাওয়া হইবে না। 
আমার পরিবর্তে মাপনি যাঁন। আমি পত্রদিতেছি। আপনার ভিতরে প্রবেশের 
কোন অনুবিধা হইবে না। 


১৪৮ অতীতের কথা 


রবীজ্মনাথ 


জগত্বরেণা মহাকবিকে আমি দেখি নাই। কয়েক বার ইচ্ছা করিয়া 
ক্থযোগ পাই নাই। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তত হইয়া কলেজ স্কৌয়ারে হাজির হইলাম 
কিন্তু অবস্থা দেখিয়! চক্ষু স্থির। হেয়ার স্কুপ হইতে কলুটোলার মোড় পর্যস্ত 
লোকে লোকারণ্য । সিনেট হাউপে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। সদর দরজা 
বন্ধ করিয়! দেওয়া হইয়াছে! বিশ্বকবিকে দেখিতে পাইৰ না৷ ভাবিয়া! হতাশ হইলাম । 
তবুও ভীড় ঠেলিয় ক্রমশঃ দরজার দিকে অগ্রসর হুইতে লাগিলাম। আশ! 
যদ্দি কোন স্থযোগ মিলিয় যায়। হঠাৎ দেখি একটি যুবক আমার দিকে তাকাইয়া 
উচ্চৈঃম্বরে আহ্বান করিতেছে । অত্যধিক ভীড়ের জন্য অগ্রসর হইতে পারিতেছি না 
দেখিয়া দে নিজেই আসিয়। ভীড় সরাইয়া আমাকে দরজার নিকট লইয়] গেল এবং 
দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল। ইনি আমার কর্মজীবনের সঙ্গী নৃত্যশিল্পী মহারাজ 
বস্থ । আমাকে লইয়! যুবকটি ভিতরে প্রবেশ করিল । বিশাল হল ঘরটিতে তিল ধারণের 
স্বান নাই। বিশ্বকবিব নিকটে মহারাজের জনৈক বন্ধু বসিয়াছিলেন। তাহাকে উঠা- 
ইয়] তাহার স্থানে আমাকে বসাইয়া দিল। বিশ্বকৰির পার্থে বসিতে পাইয়া নিজেকে 
সৌভাগ্যবান বলিয়া! মনে করিলাম ও মহারাজকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিসাম। 
কৰি তখন ভাষণ 'দতেছিলেন। তপ্তকাঞ্চনের স্তায় উজ্জল দেহকান্তি, আবক্ষ- 
লঙ্বমান শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্র ন[তদীর্ঘ কেশ, পরণে পাজামা প্রায় পায়ের গোড়ালি পধস্ত 
লগ্বমীন, উজ্জল কৃষ্ণ বর্ণের চাপকান। মাথার কালে টুপী দেখিয়া মনে হইভো ছল 
একজন জবরদস্ত মৌগানা বক্তা করিতেছেন । জগৎ্বিখ্যাত মহাঁকাব হাফেজ ও 
সাদীর কবর দশনের জন্য ইনি পারস্তের পিরাঁজনগরে গি্জাছিলেন। পৃথিবীর বনু 
দেশ তিনি দেখিয়াছেন। জনৈক বিদেশী মুদলমান কবিকে দেখিয়া প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন, হিন্দুম্থাণী মৌলান। নামাজ পড়েন নাকেন1? একজন উত্তরে বপেন--হনি 
মুনলমঞ্প*্এনহেন হিন্দু। অনেকেই লাঁকি তাহা বিশ্বাপ করেন নাই। কবি তাহার 
ঘ্বভাবপিদা চমতকার বাঙ্গলাভাষায় বক্তৃতা কর্ষিতাছলেন। মানুষ তম্মক় 
হইয়! উহা শুনিতেছিণ। আমি তাহার প্রতিভাদীপ্ত মুখে দিকে অনিমেষ- 
লোচনে তাকাই! কত কথা ভাবিতেছিলাম, বুদ্ধ বয়সে মানুষ যে এতে, সুন্দর হয় 
তাহাকে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। সভা শেষ হইলে ভীড় এড়াহবার জন্ত 
একটি গুপ্ দ্বার দিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়া হইবে ইহ] মহারাজের নিকট শুনিয়া 
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ছিলাম । পূর্বেই আমি তাহার প্রত্যাগমন পথের পার্থে গিয়া াড়াইলাম। উদ্দেশ্তা 
কিছু বাঁক্যালাৌপ করণ কিন্ত সে স্রযৌগ মিলিল নাঁ। তীহ!কে সম্দ্ধ অভিবাদন 
জানাইলাম। তিনি স্মিতহাস্তে হাত বাডাইতেই আচমকা কয়েক জন কলেজের 
ছাত্রী আপিয়া আমাদের মধো বাবধান শ্যটি করিয়া দিল। কবি চলিয়া গেলেন । 
ইন্তাই বিশ্বকবিকে আমার প্রথম ও শেষ দর্শন | সন্ধায় বাপাঁয় ফিরিলাম। দম্দম্‌ 
হইতে হিপি পর্বস্ত পাস ছিল। বাত্রে ভূরিভোজের পর গৃহন্বামীর নিকট বিদায় 
লইয়া দম্দম্‌ স্টেশনে ট্রেনে চাঁপিলাম। পূর্বেই আমার আগমন-সংবাদ হিলি 
পৌঁছিয়াছিল। স্টেশনে নাঁমিয়া দেখি বনু লোক ফলের মালা ল্য আমার 
অভার্থনার জন্য দাডাঁইয়া আছে। আমার বৃদ্ধ পিতা আমার দিকে আশসজলনেত্রে 
ভাকাইয়। আছেন। তীহার কদমবুছি করিলাম । তিনি বুকে জভাইয়া গাঁয়ে মাথায় 
হাত বুলাতে লাগিলেন । আহ্বীয়ন্বজন জনতার সঙ্গে মিশিয়া শোভাঘাত্র! করিয়া 
বাভীতে লইয়া গেলেন । দীর্ঘদিন পরিবার পরিজনদের সহিত মিশিতে পারিষ! 
আল্লাহতলার শোকোর গৌজারী করিলাম । 


হস্টিশন ডাকাতি 

আমার জেল হইতে মুক্ত তইবার একমাস পরে অক্টোবর মাসে একটি গুরুতর ঘটনা 
ঘটে । একদিন বাঁভীর বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া আছি, একটি অপবিচিত লোক 
“কাপডে মোড” একট! বাক্স আমাকে দিশা বপিল- আপনার কোন বন্ধু মাধব রায়ের 
নিকট ইহ? পৌঁছাইয়! দিতে হইবে । বাক্সটি খুব সাবধানে রাঁখিবেন অন্য কাহাঁকেও 
দিবেন নাঁ-এ কথা বলিয়া লোকটি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল । কি পাঠাইল, কি জিনিস 
আছে কিছুই বুঝিলাম ন', সন্দিগ্ধ মনে ছোট বাঝ্সটি বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলাঁম। 

সন্দেহ নিরসনের জলন্ত বাঁস্সটি খুলিয়া যাহা দেখিলাম উহাতে আমার চক্ষু স্থির হইল, 
আতঙ্কে বুক কীপিয়! উঠ্িল। টোটা ও কয়েকটি রিভলভার উহার মধো রহিয়াছে । 
এতদিন ধরিয়া কংগ্রেস করিতেছি কিন্য এই মারাত্বক অস্ত্রের সহিত পরিচিত নহি। 
বিপ্রবীদের সহিত কোন সংস্রব আমাদের ছিল না। চিস্তার আর অবসর নাই। 
আমি বাঁক্সটি কাপডে জভাঁইয়া মাধব রায়ের হাঁতে দিয়! আমিলাম । মাধব আমার 
প্রতিবেশী । বয়ঃকনিষ্ঠ আমাকে দাদা বঙ্গিয়া ভাকে। সে যে বিপ্লবী দলভুক্ত 
প্ণাক্ষরেও ইহা জানিতে পারি নাই । হঠাৎ একদিন নকালে শুনিতে পাইলাম বরেল- 
স্টেশনে ভাকাতি হইয়াছে । গভীর রাত্রে ডাকাতগণ রিভলতার দেখাইয়া কয়েক 
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হাজার টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে । স্টেশন মাস্টার টেলিফোন-যোগে কর্তৃপক্ষকে 
দুঃসংবাদ জানাইফ়াছে। স্টেশনে গিয়া দেখি সিন্দুক আলমারী খোলা, কাগজপত্র 
চারিদিকে ছড়ান বহিয়াছে। হিলি তখন বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানার অধীন 
ছিল। থানা অফিসার তদন্তে আসিবার পূর্বেই বালুরঘাটের থানা অফিসার 
এস. ডি. ও. সহ সদলবলে আঁপিয়া পৌছিয়াছিলেন। পুলিশ তৎপর হইয়া কয়েক 
জন ডাকাতকে পরদিন রাস্তায় ধারয়া ফেলিয়া ছিল। এই ঘটনার সঙ্গে আমার, 
জেলের সঙ্গী ডাঃ আবদুল কাদের ধরা পড়েন। দিনাজপুর ট্রাইবিউনাল কোটের 
খচাবে ৪ জনের ফাপী ও ১১ জন খীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ডাঃ আবদুল কাদের 
1কছু'দন আন্দামান দণ্ড ভোগ করিয়! অনশন ধর্মঘট করিয়া মুক্তি পান। এহ 
অঞ্তদার ডাঃ পাহেব শিজের আদর্শে দৃঢ় থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। 
একাধক বার তাহাকে কাবাবরণ করিতে হইয়াছে। পাচাবাবর অন্ততম কমা, 
ন।সরউদ্দীন মণ্ডশ দেশ ও জাতির জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন । বগুড়া, 
টাউনে একটা [বিরাট সভায় বক্তৃতা কৰিতে [গয়1 [তিনি মৃত্যু বরণ করেন। 


১৯৩৩ সাল 2 কলিকাতা! মেডিকেল কলেজ 


বেনিয়াপুকুর রোডের একটি বাড়ীতে নাখল বঙ্গ কষকপ্রজা সমিতির এক 
অধিবেশন চলিতেছে, নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই যোগদান করিয়াছেন । মৌলান। 
বাকী সাহেব ও আমি উপস্থিত আছি। আমার দেশের পরিচিত জনৈক ব্যক্তির, 
আহ্বানে বাহিরে আসিয়া দোথলাম কয়েক জন লোক এক রুগ ব্যক্তিকে লইয়া 
আমার জন্য অপেক্ষা! করিতেছে । তাহারা ক্ুগীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাত, 
করাইতে আমার পাহাষ্য চাহিতেছে। ক্গীটি দূর সম্পকে আমার আত্মীয়, বেশ, 
অবস্থাপন্ধ লোক । তাহার 1নতঙ্থে মাপাম্মক একট ক্ষতের হুষ্ঠি হহুয়াছে। বিপঙ্গের 
সাহায্য করা কতব্য মনে কারক তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া, 
গেল।ম। ডাঃ সাহেব কুগী দেখিয্। ভতি করিয়া লইতে অস্বীকার কারলেন। অনেক 
অন্থরোধ করিলাম কিন্ত ফল হইল না। এক ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন টাক খরচ. 
ককুন। ডাক্তারকে বাসায় কল, দিয়! ১৬ টাকা ভিজিট দেন। দেখিবেন ভন্তি 
হইয়া! যাইবে। পরদিন ডাক্তার সাহেবের বাসায় গিয়া কুগী দেখিতে বলিলাম । 
1তনি বলিলেন-_যদ্ধি রুগী ভতিব উদ্দেশে আমাকে কল দেন তাহা হইলে কোন ফল 
হইবে না। কেনন] রুগী আমি ভতি করিতে পারিব না। আপনার1 “ক্যান্থেল” 
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হাসপাতালে যান। নিরুপায় হইয়া নৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমীর নিকট গিয়া 
তাহার পরামর্শ চাহিলাম। হাসেমী সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের কাঁউন্দিলীর 
ও ব্যবস্থাধকসভার ডেপুটি শ্পিকার ছিলেন । তিশি সমস্ত শুনিয়া ক্যান্থেল 
হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের নিকট একখান! পত্র দিলেন । কূগী ও পত্রখানা লইয়া 
ক্যান্বেলে গিয়া ডাক্তার (ইনচার্জ) সাহেবকে দিলাম । তিনি উহ পাঠ করিয়! কুগী 
দেঁখিলেন। আমাকে বললেন-__হাসেমী সাহেব যখন পত্র দিয়াছেন তখন আমি 
আপনার কগীকে ভি করিয়া লইতে পারি ক্ষিন্ত এ রোগের চিকিৎসা এখানে হইবে 
না। মেডিকেল কলেজেই যাইতে হুইবে। আমি পত্র দিতেছি আপনার! আবার 
সেখানে যান। কি আর করি যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করিলেও তাহার পত্রখাঁনা লইয়া 
আবার মেডিকেল কলেজে গেলাম। এবার ডাক্তার সাহেব রাগান্বিত হইয়া বাঁর বার 
কেন তাহাকে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমারও বিরক্তি 
তখন চরমে উঠিল। জনাব এ. কে. ফললুল হক সাহেব তখন প্রধানমন্ত্রী । আমি 
সোঁজ! ঝাউতালা রোডে তীহার বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তাহার সহিত দেখা 
লইল ন1। তাহার ভাগিনেয় নাম্নামিঞ্া। ( টৈয়দ আজিজুল হক বি.এল. ) সাহেবকে 
সব কথা বলিপাম। তিনি বলিলেন- স্বাস্থামন্ত্রী তমিজউদ্দীন খা আপনার 
স্থপরিচিত। ক্যাঞ্থেলের সামনে গোমেশ 'লেনে তিনি থাকেন। তাহার সহিত 
দেখা করুন। তীহার কথামত তমিজউদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে আনিয়া তাহার 
সেক্রেটারি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়৷ সমস্ত কথ! বলিঙ্গাম এবং মন্ত্রী সাহেবের সহিত 
সাক্ষাতের ইচ্ছা জানাইলাম। সেক্রেটারি সাহেব বলিলেন--তিনি বাতব্যাধিতে 
অচল, উপর তলা হইতে নীচে নামিতে পারেন না। স্থতরাঁং দেখা হওয়া! সম্ভব 
নহে। আমি বলিলাম -দেখা আমাকে করিতেই হুইবে। আমি নিপ দিতেছি, 
আপনি উহা! উপরে পাঠাইয়া দিন, এমন সময়ে টেলিফোন বজিয়া উঠিল । পেক্রেটারি 
সাহেব টেলিফোন ধৰি) আমাকে বলিলেন-_অপেক্ষা করুন দেখা হইতে পারে । 
গভর্ণর সাহেবের ডাঁক আসিয়াছে । আমি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাষ। 
একটু পরেই দেখি ছইজন মানুষের কীধে হাত রাখিয়া তিনি নামিয়া আপিতেছেন। 
আমি পিড়ির মুখে দীড়াইয়া “আস্সালামূ আলায়কুম” বলিলাম । তিনি সালামের 
জওয়াব দিয়! বলিলেন-_-কি ভাই হঠাৎ আপনি? আমি আমার ছুর্গতির কথ! 
বলিলাম । ২০০ শত মাইল দূর মফ:ম্বল হুইতে কগী আসিয়া কলিকাঁতার সর্বোচ্চ 
চিকিৎসালয়ে যদি চিকিৎসার সুযোগ না পায় তাহা! হইলে সেট! কত বড় ছুঃখ ও 


১৫২ অতীষঙ্ষের কথা 


মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে চিন্তা করুন। আজ তিন দিন ধরিয়া আমাকে 
নাজেহাল হইতে হুইয়াছে। তিনি অফিসে বসিয়া ফোন ধরিয়া! স্বাস্থ্যবিভাগের 
সেক্রেটারিকে ডাঁকিলেন। সেক্রেটারি অনুপস্থিত থাঁকায় তাহাকে পাওয়! গেল 
ন1। “মন্ত্রী সাহেব আমাকে অন্য সময় আপিতে বলিলেন । আমি বলিলাম--আঁপনি 
অন্স্থ মানুষ, বার বার বির্ক্ত করা উচিত হইবে না । আমাকে একটু লিখিয়া দিলে 
বানায় তাহার মহিত দেখা করিতাঁম। তিনি একটুকরা কাগজে লিখিজেন “আমার 
সহকর্মী মৌলভী আফতাবউদ্দীন চৌধুরী একটি কগী লইয়া অস্থৃবিধায় পড়িয়াছেন। 
রুগীটির ভত্তির বাবস্থা করিবেন। ঠিকানা লেখা ছিল বায়বাহাঁছুর হিরণপাল 
মুখাজা, সেক্রেটারি হেলথ ডিপার্টমেন্ট, তালতলা লেন। আমি সন্ধার পূর্বেই 
তাহার বাড়ী গিয়া খোজ লইয়া জানিলাম তখনও তিনি অফিস হইতে ফেরেন নাই। 
সন্ধার পর দেখা হইতে পারে। আমি নিকটে এক বন্ধুর বাঁপায় মগরেবের নামাজ 
পড়িয়া পুনরায় তাহার বাসায় আপিলাম। তিনি তখন একটি কামরায় বসিয়া 
জনৈক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমি তাহার সম্মুখ উপস্থিত 
হইতেই আমাকে দেখিয়! অতি কর্কশ ভাষায় বলিলেন- তুমি এখানে কেন? বেরও 
এখান থেকে ? যাঁও শীগগির এখান থেকে চলে যাঁও। আমি তাহার ব্যবহারে 
অবাক হইয়! গেলাম। বলিলাম-__শুহগুন আমার কথা। তিনি আরও উত্তেজিত হুইল 
উঠিলেন, বলিলেন_কোন কথা শুনতে চাই না, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও। তাহার 
ছুর্যাবহারে আমার মন ও মেজাজ খারাপ হইয়] গেল। উত্তেজিত হইয়া বলিলাম__ 
আমি তমিজউদ্দীন সাঁহেবের পত্র নিয়ে এসেছি, আপনি কিছু না শুনেই আমাকে 
তাঁডিক্ষে দিচ্ছেন কেন? তিনি বলিলেন--তমিজউদ্দীন কে? বলিলাম-_ আপনার 
মনিব, বিভাগীয় মন্ত্রী। তখন তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাহার রায় 
বাহাছুরী মেজাজের পরিবর্তন হইল । হাত বাঁড়াইস্স! সিপ লইলেন। একনজরে 
দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বপিলেন--আমি ভুল করেছি। বুড়ো বয়সে পারাদিন আফিসে 
থেটে ক্লীস্ত শরীরে বাসায় আদি । চাকুরিপ্রার্থী উমেদারির দল এসে বিরক্ত 
করে। আমিও ভেবেছিলুম আপনিও বুঝি এ দলের কেউ হবেন! দয়া করে 
বন্থন মনে কিছু করবেন না। আমি অত্যন্ত লজ্জিত। তৎক্ষণাৎ চা ও নাস্তার 
ব্যবস্থা হইল। তিনি সরকারী চিঠির কাগজে লিখিলেন £ ডাক্তার মোহাম্মদ 
আমিন- মাননীয় মন্ত্রী তমিজউদ্দীন সাহেবের জিপ দেখে এই রুগীকে 
অবিলম্বে ভতি করে নিও। স্সিপ ও চিঠ্িখানি সরকারী খামে ভকিয়া 


অতীতের কথ৷ ১৩ 


আমার হাতে দিয়া বপিলেন--যান আর কোন অহ্থবিধ! হবে না। পর দিন সকালে 
কুগী লইয়া! আবার মেডিকেল কলেজে গেলাম । ডাক্তার সাহেব বিষ নজরে আমাকে 
দেখিয়া কিছু বিবার পূর্বেই চিঠিখান]1 তাহার হাতে দিল'ম। তিনি সরকারী খাম 
দেখিয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া চিঠিখানি পড়িয়া উঠিয়া গেলেন। আমি তাহার 
প্রত্যাগমনের আশায় বসিয়া বহিলাম । প্রায় ১৫ মিনিট পর তিনি ফিরিয়া আসিয়া 
আমাকে বলিলেন-বসে আছেন কেন? আপনার কগী ভন্তি করা হয়েছে । 
একথা বলিয়াই তিনি আবার চলিয়া গেলেন। বুঝিলীম আমার সম্মুখে কোন কথা 
বণিতে লজ্জা হইতেছে । বাহিরে আপিয়! দেখি সতাই কুগীকে ভি করিয়। লওয়! 
হইয়াছে । দেশের সর্বপ্রধান চিকিৎপালয়ে সাধারণ লোকের চিকিৎসার স্থমোগ 
গ্রহণ করা কত কঠিন এই ঘটনাটি তাহার প্রমাণ । এখন এই অবস্থার কতট। পরিব্র্তন 
হইয়াছে ভুক্তভুগীর1 তাহ! অবগত আছেন । ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় 
সমিতির অধিবেশন কলিকাতায় বসিয়াছিল। চট্টগ্রামের বিখ্যাত ব্যারিস্টার কংগ্রেস- 
নেতা দেশপ্রিয় ফতীন্দ্রমোহন পেনগুষ্চের ইংরেজ পত্বী নেলী গুপ্ত সেদিন অধিবেশনে 
সতাম্স নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । তখন “দশে অত্যন্ত অশান্তি চলিতেছিল। বিপ্রবী 
তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সহশ্র সহশ্্র কম্মী ও নেতাাগণ জেলে আবদ্ধ ছিলেন । 


(৪৩) 
১৯৩৪ সাল ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভার নির্বাচন 


রাজসাহী বিভাগ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকপভার একজন সভ্য নির্বাচিত 
হইবেন। মালদহের ব্যারিস্টার কবিরউদ্দীন আহম্মদ (কে. আহম্মদ) পর পর 
তিন বার বিনা প্রভিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়া আসিতেছিলেন। ইলেকশনের পূর্বে 
তিনি যেম্বর হইয়া কি কি পৎকাধ করিয়!ছেন তাহার এক দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়া 
এক মহাভারত রচন1] করিতেন। টাইটেল পেজে বিলাতী পোশাক-পর1 তাহার 
বিরাট ফটো মুদ্রিত থাঁকিত। ব্যারিস্টারি কোন দিন তিনি করিয়ুুছেন বলিয়া 
শুনি নাই। তিনি দীর্ঘ দিন মেম্বারী করিলেও ভোটদাতাগণের অনেকে কখনও 
তাহাকে দেখেন নাই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকসভায় একজন উপযুক্ত দেশপ্রেমিক 
কর্মঠ ব্যক্তি পাঠান দরকার । ইহা ষেন সকলে ভুলিয়া গিয়াছিপেন। দিনাজ- 
'পুরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একত্র হইয়া স্থির করিলেন, এবার সরকারের ধাঁমা- 
ধরা! কে. আহম্মদের পরিবর্তে অন্ত কোন ভাল লোককে মেম্বরের পদপ্রার্থ রূপে 
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দাড় করান হক। এক সভায় সকলেই মৌলানা আঁবছুল্লাহিল বাঁকী সাহেবকে 
মনোনীত করিলেন । মৌলানা! সাঁহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইলেকশনেক 
ঝামেলায়,যাইবেন না বলিয়া দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিলেন । আমরাও কিন্তু নাছোঁড়- 
বান্দা । দেশের বর্তমীন অবস্থায় জাতীয় স্বার্থবক্ষার জন্য তাহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির 
প্রয়োজন । সুতরাং তাহাকে ইলেকশনে দাড়াইতেই হইবে। 

ভোট-সংগ্রহ, চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি সমস্ত কার্ধ আমরা করিব বলিয়! 
তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম । সকলের সমবেত অন্থরোঁধে অগত্যা তিনি রাজি হইলেন ।. 
যথা! সময়ে নির্বাচনপ্রাথী রূপে তাহ!কে দীভ করান হইল। রাজসাহী বিভাগের 
৮টি জেলায় ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে। ব্যাপার সহজ নয়। দিনাজপুরের নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণ সকলেই উঠিয়া! পড়িয়া! লাগিলেন। ইলেকশন কমিটি গঠিত 
হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী কবিরউদ্দীন আহম্মদ এবার মাঠে নামিলেন। দলবল লইয়া 
সর্বত্র প্রচার চাঁলাইতে লাগিলেন । আমরাও বিপুল উদ্যমে কার্ধারাস্ত করিলাম । 
মৌলানা সাহেব সহ কলিকাতায় গিয়া! মৌলানা আকরম খাঁ, মৌলান1 ইসলামাবাদী, 
মৌলবী মজিবর রহমান প্রমুখ সাংবাদিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে দেখা; 
করিয়া তাহাঁদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি লওয়! হইল। ইলেকশন-কার্য পরিচালনার 
জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া কমিটি গঠন করা হইল। পাঁবন। ও বগুড়া জেলায় 
প্রচারের ভার আমি ও আমার কয়েকজন সহকর্মীর উপর দেওয়া হইল । বগুড়ার 
কৃষকপ্রজা 'সমিতির নেতা মৌলভী রজিবউদ্দীন তরফদদীর, ডাঃ মফিজউদ্দীন- 
আহমেদ, ডাঃ হবিবর রহমান ও কবিরাজ আবছুল আজিজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
সঙ্গে আলোচন! করিলাম । তাহাদের নেতৃত্বে একটি ইলেকশন কমিটি গঠিত হুইল । 
পাঁবনার উকিল জনাব আবদুল গফর সাহেবের বাড়ীতে গিয়া আস্তান। গাঁড়িলীম। 
স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের সহিত দেখা করিয়া একটি ইলেকশন কষিটি গঠন 
করা হইল । 

সিরাজথ্্জর কবি সিরাজী সাহেবের সুঘোগ্য পুত্র আসাউদ্দৌলা দিরাজী, 
সৈয়দ আকবর আলী এবং স্থানীয় আরও কতিপয় বাক্তিকে লইয়া এখানেও একটি" 
কমিটি গঠন কর! হইল । এইরূপ বিভিন্ন জেলায় কষ্িটি গঠন করিয়া! প্রচারকার্ধ- 
চলিতে লাগিল। দিনাজপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে বালুরঘাটের উকিল যৌলতী সামসুদ্দীন 
আহম্মদ, মজিরউদ্দীন চৌধুরী ও আমি মৌলানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া প্রচারে, 
বাহিত্ব হইয়াছিলাম। যেখানেই গিয়াছি বিপুল সাড়া পাইয়াছি। সকলেই 
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উৎসাহের সহিত মৌলানা! সাহেবকে ভোট দিতে সম্মত হইয়াছেন। ট্যাক্সি 
আমাদের ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে একটি প্রকাণ্ড টিনের বাড়ী দেখিয়া বন্ধুদিগকে 
জিজ্ঞাস! করিলাম--উহ1 কাহার বাড়ী? তাহারা! বলিলেন__বাড়ী নহে ঝাজার।. 
চলুন এখানে যাইতেছি। সবই দেখিতে পাইবেন। কৌতুহলী মন লইয়া তথায় 
পৌছলাম। প্রায় « বিঘা জমি লইয়া মাটির দেওয়ালের উপরে চতুর্দিক বেষ্টিত 
প্রকাণ্ড টিনের ঘর | দক্ষিণ দ্দিকে প্রবেশঘ্বার । গাড়ী বাহিরে বাখিয়া ভিতৰে, 
প্রবেশ করিলাম। ঘরগুলির সম্মুখ দিকে খোলা। দরজার পার্থ একট চৌকির, 
উপরে মাদুর বিছাইয়া এক ভদ্রলোক ফদ্দি ছুকায় ধুমপান করিতেছেন। বয়স ৫ 
অতিক্রম করিয়াছে । জনৈক খেদমতগার নীচে বসিয়া তাহার পান তামাক 
যোগাইতেছে। অত্যন্ত নোংরা পরিবেশের মধ্যে তিনি বসিয়া আছেন। গায়ে 
একটা গেঞ্জির উপরে আধ-ময়লা জীর্ণ কোট । পাকা দাড়ী বোধহয় অজ্ঞাত- 
সারে পানের পিক লাগিয়! স্থানে স্থানে রঞ্ধিত হইয়ীছে। আমরা আস্ছাঁলাঞ্ 
আলায়কুম বলিকা সামনে দাড়াইলাম । তিনি ছালামের জবাব দিয়া তাহার পাশে 
বগিতে ইঙ্গিত করিলেন। উকিল সাঁহেৰ মৌলান! মাছেবের পরিচয় দিয়! ভোটের 
কথ। বলিলেন । তিনি বলিলেন--আমাকে বলিয়া লাভ কি? আমি সব ছাড়িয়া 
দিয়াছি। বাড়ীতে যান, ছে!ট ভাই ও ছেলের আছে। তাহারাই এখন সংসাগের 
কত।। তিনি একজন প্রভালশালী জমিদার। যৌবনে কন্সিকাতায় যাতায়াত 
কাএতেন। হুগ সাহেবের বাজার দেখিয়া তাহার ঝড় ভাল লাগিল। তিনি কল্পন। 
করিলেন এইবূপ একটি সুন্দর বাজার বাড়ীতে বনাইলে চারি দিকের গ্রামের লোক. 
আকৃষ্ট হুইয়া দলে দলে যোগদান করিবে । অল্প দিনেই বাজার সরগরম হইয়! 
উঠিবে! ইহাতে যথেষ্ট লাভও হইবে বলিয়া তাহার ধারণ] হইল । বাড়ীতে 
ফিবিয়া তিনি কাজে নামিলেন। কয়েক সহশ্র টাক1ব্যয় করিয়া এই বিরাট গৃহটি 
নিণিত হইল। ব্যবসায়িগণকে দৌঁকান খুলিবার জন্য তিনি আহ্বান জানাইলেন। 
অবশেষে বু অর্থ ব্যয় করিয়া! তিনি বাজার বসাইলেন। চারিদিকে' হৈ চৈ 
পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক শখের বাজার দেখিতে আসিল । কিন্তু খরিদ্দার 
কোথায়? মফংসম্বলের জনমাধারণ এইসব দোকানের বিলাপপ্রব্য কেউ খাঁরদ 
করিতে রাজী হইল না। দোকানের অবস্থাও শোচনীয় হইয়! উঠিল । অবশেষে, 
ক্রমশঃ সকলেই লরিয়া পড়িলেন। নৃতন বাজার জনশূন্য হইল। একদিন এক 
তৈল-ব্যবসায়ী কলু, তাহার বাড়ীতে আসিলে তৈল বেচিয্লা কত লাভ হয় তিনি, 
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জানিতে চাহিলেন। তিনি ছিসাব করিয়! দেখিলেন ঘাঁনিতে তৈল বাহির করিয়া 
যথেষ্ট লাভ করা ষায়। তিনি ঘানি প্রস্ততে লাগিয়া গেলেন। নিমগাঁছের কাঠে 
উৎকৃষ্ট (ঘানি হয়। বিভিন্ন স্বান হইতে বড় বড় নিম গাছ কাটিয়া আনিয়া ঘানি 
প্রপ্তত করিলেন। কতকগুলি বলদ গকু খরিদ কর] হইল। কয়েক শত মণ সরিষা 
খপিদ্দ করিয়া বিরাট আড়ম্বরে কার্ধারভ্ত হইল। তৈল বিক্রয়ের জন্য লোক নিযুক্ত 
হইল। কিছুদিন পর দেখা গেল খরচ পোষাঁইতেছে না । তৈল ঘাটতি, সরিষা 
ঘাটতি, টাকা পয়লা! চুরি ইত্যাদিতে বড় রকমের লৌকলান হইতেছে। গকরুগুলি 
অযত্বে কংকাপসার হইয়াছে । কয়েকট] মরিরাও গেল। তৈলের কারবার অচল 
হয়া পড়িল। আমরা দেখিল!ম ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় ঘাঁনিগুলি পড়িয়া রহিয়াছে । 
গরু-ছাগলের বিষ্ঠা ও আবর্জনা শখের নিউমার্কেটকে গোঁশালাঁয় পরিণত করিয়াছে । 
চৌধুরী সাহেব অতীতের স্মতি স্মরণ করিয়া বোধহয় সারাদিন এখানে আত্ম- 
চিন্তায় শিমগ্ন থাকেন ! “নিউমার্কেট? ঘে বিপুল পরিমাণ ধণের বোঝা তাহার ঘাঁড়ে 
চাপাইয়াছে উহা বহন করিবার শক্তি এখন আর তাহার নাই। মৌলবী সামাদ- 
উদ্দীন সাহেব ঘটনাটি অশমাদ্িগকে বলিলেন । খামখেয়ালী ও অপরিনামদশিতার 
ফলে ষে কত মুসলমান জমিদার সর্বস্বীস্ত হইয়াছেন তাঁহার ইয়ত্তা নাই। আমরা 
“নিউ মার্কেট” হইতে অনতিদূরে তাহার বাড়ীতে গেলাম। পাঁকাঁবাঁড়ী ও জমিদারী 
সাঁনসওকাত কিছুটা বিদ্যমান থাঁকিলেও্ড উহাতে যেন ভাট পড়িয়াছে। চৌধুরী 
সাহেবের ভ্রাতা ও তাহার পুত্রগণ সাদবে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তখনই 
চা-নাস্তাঁর ব্যবস্থা! হইল। তাহাদের অমীয়িক মধুর বাবহারে আমরা মুগ্ধ হইলাম। 
নির্বাচনে সর্বপ্রকার সীহাধা কবিবেন বলিক্কা তাহার প্রতিশ্রুতি দিলেন । তথা হইতে 
আমরা দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মুসণমান জমিদার পোরসার চৌধুরী সাহেব, 
দের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। ইহারা বহু শরিকে বিভক্ত, প্রীয়ই সকলেই অবস্থাপন্ন। 
সহযাত্রী বন্ধুদের সহিত কয়েক জনের আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল। আদবর-আপ্যায়নের 
ক্রট হইলক্না। বনু ভাগ্যে মৌলান! সাহেব ভাহাদের বাড়ীতে পদীর্পণ করিয়াছেন 
ক্রতবাং তীহারা! আতিথ্য সৎকার না করিয় ছাঁড়িবেন ন! | তাঁহাদের একাস্ত অন্থরোধে 
সেইখানে বাত্রিবাসের বাধস্থা হইল । গ্মামর1 সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া 
পরদিন তথা হইতে বিদায় লইলাম । এ অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিগণের সঙ্গে দেখা 
কবিয়াছি। সকপেই আগ্রহসহকারে মৌলানা সাঁছেবকে সমর্থন করিবেন বলিয়া 
ধ্রতিজ্রতি দিয়াছেন । অস্ঠান্ত জেলাতে আমাদের জোর প্রচারকাধ চলিয়াছে। 


অতীতের কথা ১৫% 


মৌলান1 সাহেব কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন না। তবুও কংগ্রেস মুনলীম লীগ প্রজা- 
সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাকে সমর্থন দিয়াছিল। যথা সময় 
ভোট গণনায় দেখা গেল মৌলানা সাহেব ২১০* শত ভোটে জয়ঙগাভ করিয়াছে” ৮ 
কে. আহম্মদ হারিয়া গিয়াছেন। 
(8৪) 

পাটন1 অধিবেশন 

১৯৩৪ সালের ৮ই মে। পাটনা শহরে জাতীয় মহাসমিতির কার্ধকারী সভার 
অধিবেশন বপিবে। আমন্ত্রপত্র পাইয়া কলিকাতায় পৌছিলাম। মৌলভী আব্‌,র 
রহমান সৈয়দী সাহেব আমার সহযাত্রী ছিলেন। কলিকাতার সহকমমী বন্ধুদের সঙ্গে 
একত্রে পাটনায় পৌছিলাম। বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর পাঁটনার ঘে দৃষ্ত 
দেখিলাম উহা ব্ণনাতীত। স্টেশনের নিকটবর্তী মসজিদটির দেওয়াল ফণটিয়া ছ্বিধা- 
বিভক্ত হইয়াছে । বহু ইমারত ধুলিসাঁৎ হইয়া গিয়াছে। ধ্বংসন্ভুপের উপরে নৃত্তন 
ঘরবাড়ী নিম্নিত হইতেছে। প্রাগ-এঁতিহাঁসিক যুগের সম্রাট অশোকের রাজধানী 
পাটলীপুত্র বর্তমান পাঁটনা নামে খ্যাত হইয়াছে । বীঁকীপুর পাটনারই একটি, 
অংশ। ইহ] বিহার প্রদেশের রাজধানী । পাটনার বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিস্টার, 
'আশ্বনীকুমীর সেন মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদিগকে স্থান দেওয়া হইল। কুমিল্লার 
বসন্তকুমার মজুমদার ও তাহার সহধন্িণা হেমপ্রভা! মজুমদার আমাদের সঙ্গেই ছিলেন । 
বসন্ত বাবু সারাদিন তপজপ লইয়া থাকিতেন। বৌদদিদি হেমপ্রভার যৌবন-সীমা 
অতিক্রম প্রায় । সর্বদা হাসিমুখে সেহে আমাদের সঙ্গে কথ! বলিতেন | মিসেস সবোজিনী 
নাইডুর সহিত তীগাৰ হৃগ্যতা ছিল। শ্রীমতী নাইড়ু আমাদের নিকটে অন্য ঘরে স্থান 
লইলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রফেসর আব্দল বারী লাহেব সর্বদা আমাদের ততবাবধান কণিতেন। 
পরদিন সকালে সভার অধিবেশন বসিল। ভারতের নামজাদ! নেতাগণ ধাহার1 জেলের 
বাহিরে ছিলেন প্রায় সকলেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । ছুই দিন ধরিয়া সভার অধিবেশন হইয়াছিল । ইংরেজ 
সরকারের প্রস্তাবিত শাপন-সংস্কারের বিভিন্ন ধিক লইয়া গুক্তত্বপূণ আলোচন। হয়। 
হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ ও প্রশ্ন লইয়া! তুমুল বিতর্ক চলিতে থাকে । শেষ মীমাংসা কিছুই 
হয় নাই। অসমাপ্ত অবস্থায় অধিবেশন শেষ হয়! মহান সঘ্রাট অশোকের আমলে 
কয়েকটি সুপ আমর] দ্রেখিলাম। শিলালিপি ও প্রাচীন সুতি « অনেকগুলি স্থানীয় 
মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। 


১৫৮ অতীতের কথা 


পাটনার বিখ্যাত খোদা বক্স্‌ লাইব্রেরি দেখিতে গেলাম । কি আর দেখিব? 
লাইব্রেরিটির ত্রিতল অট্টার্সিক! ধ্বংসন্তুপে পরিণত হইয়াছে । মরহুম খান বাহাছুর 
খোদা বক্স সি.আই.ই. দাহেবের আজীবন সাধনার ধন দেশবিদেশ হইতে সংগৃহীত 
কত মূলাবান পুস্তক, প্রাচীন ছৃপ্রাঞ্ পাওুলিপি ভ্ুপের মধ্যে চাঁপা পড়িয়া রহিয়াছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। অসাধারণ অধ্যবসায় ও অপরিমিত অর্থবায়ে সংগৃহীত এই 
জ্ঞানতাঁগার সর্বনাশা ভূমিকম্পের করাল গ্রাসে লুণ্চপ্রায় হইয়াছে । স্তুপের মধ্য 
হইতে বই পুস্তকগুলি উদ্ধার করিয়া কয়েকটি টিনের শেডে রাখা হইতেছে । নৃতন 
গৃহ নির্মাণ করিয়] লাইত্রেরিটির পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে বহু সময় ও অর্থব্যয়ের 
প্রয়োজন হইবে । পাঁটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার মোজাঁছাঁরুল হক, ব্যারিস্টার আগী 
ইমাম ও হাঁসাঁন ইমাম ভ্রাতৃদ্ধ় দেশ ও জাতীর গৌরব স্বরূপ ছিলেন। পাঁটন1! হইতে 
বিদায়ের দিনে বারিস্টার সেন সাহেব বিরাট ভোজে আমাদিগকে আপায়িত 
করেন । ডাইনিং হলে লম্বা টেবিলের উভয় পার্খে সারি সারি চেয়ার পাতিয়। দেওয়া 
হইয়াছিল। মিসেন সরোজিনী নাইড়ু, পণ্ডিত জহরলালের ভগিনী বিজয়লক্্মী ও 
হেমপ্রভা মজুমদার আমাদের সম্মুখে বপিয়াছিলেন। পোলাও কোরম। দধি 
মিষ্টান্ন লইয়া মুপলমান বাবুর! সাহেধী কাক্ষদায় টেবিল সাজাতে ছিল। টেবিলে 
প্লেটের সংগে কটি! চাঁমচ দেখিয়! প্রমাদ গুনিলাম। জালালউদ্দীন হাঁমেদী ও 
সৈয়দী সাহেব আমরা পাশাপাশি বপিয়াছিলাম। অন্তান্ ছিন্দু ও মুসলমান নেতাঁ- 
গণ আমাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়াছিলেন। গৃহকর্তা সেন সাহেবের শ্বাশুড়ী এক 
বর্সিয়শী মহিলা আমাদের আহারের তত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। সম্মুখে বাক্ষত 
স্থখাছ্যগ্ুলির মিষ্ট মপুর গন্ধ আমাদের ধৈর্ধের সীমা অতিক্রম করিতেছিল। কিন্ত 
কাটা চামচের সাহাঁষো কি করিয়! লোভনীয় জিনিষগুলি উদরস্থ করিব দিশা 
পাইতে ছিলাম না। আমার মত অনেকেই এই সমস্তাঁয় পড়িয়াছেন । অবশেষে 
বন্ধিয়নী মহিলাঁটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম-_মা, কাঁটা! চামচে খাওয়ার অভাস 
নাই । অখমার জন্য জন্য বাবস্থা করুন। সকলেই ঠিক ঠিক বলিয়া আমীর কথা 
সমর্থন করিলেন । মিসেস্‌ নাইডু বলিলেন-_দ্রেশী খান! বিদেশী ব্যবস্থায় খাওয়া 
তৃপ্তিকর হইবে ন!। তৎক্ষণাৎ প্রেট ও কাটাঁচামচ সরাইয়া শ্বেত পাথরের থালা, 
বাটা ও মাম দেওয়া হইল। মহিলাটি বলিলেন--ই1 বাবা, ঠিক বলিয়াছ। আমিও 
ওগুলি পছন্দ করি না। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিব অথচ তাহাঞ্গের আঁগার- 
বাবহার গ্রহণ করিব এ কেমন কথা? আহার চলিতেছে। ভগ্রমহিল প্রত্যেকের 


অতীতের কথা ১৫৯ 


“কাছে গিয়া এটা খাঁন ওটা খান বলিয়া অনুরোধ করিতেছেন । গলদ! চিংড়ীর 
'কালিক্বা আদিল। আমি চিংড়ী মাছ খাই ন1 বলিয়া লইলাম না। তিনি আমার 
নিকট আসিয়া বলিপেন --ন]1 বাবা চিংড়ী মাছ, লইতেই হইবে । এতো বড় চিংড়ী 
এখানে পাওয়া যাঁয় না। আমি তোমাদের জন্য ইহ1 কলিকাতা হইতে আনাইয়াছি, 
অগত্যা লইতে হুইল। কিন্তু খাইতে রুচি হইল না। আমার বন্ধু সৈয়দী সাহেব 
আমার সঙ্গে পাল্প! দিক্স! কিছু অধিক ভোজন করিয়াছিলেন । পাটন! হইতে ফিরিবার 
কালে তাহার পরিপাক-যন্ত্র অতাধিক চাপে বিদ্রোহ ঘোষণ! করিঙ্গ। কপিকাতা 
পৌছিয়া তাহাকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হয়। এই মাতৃত্বর্ূপিণী মহিলার 
দেহমাথা ব্যবহারের কথা আজও স্মরণ আছে। 


€বেনারস 

হিন্দুর সর্বপ্রধাঁন তীর্থ কাশী বা বেনারদের উপর দিঘ্না কেক বার যাতায়াত 
করিয়াছি। প্রথম বার শুধু ভ্রমণ ডপলক্ষে বেনারম গিয়াছিলাম। কছরউদ্দীন 
চৌধুরী ও জহরউল্লা সরকার আমার ছুই হ্থাত্ম্ীয় একন্ধে পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বাহির 
হুইয়াছিলাম। কাটিহার জংশন হইয়া ছাঁপরা, বাপিম্বা, গাজীপুর দিয়! প্রতাষে বেনারস 
পৌছিলাম। ট্রেনে “বাবা! বিশ্বনাথ জীকি জন্' বগি মুহুমূ্ছ ধ্বনি হইতেছে। 
ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম বেনারদ পৌছিয্লাছি। ট্রেন তখন গঙ্গার ব্রিজের 
উপর দিদা ধীর মন্থর গতিতে অগ্রনর হইতেছে । গঙ্গাতীরে অর্ধচন্ত্রাকারে বেনারদের 
'সৌধমালা ও বিদুৎ আলোক নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব দুশ্ঠের সৃষ্টি 
করিয়াছে । ছুইটি অতুচ্চ মিনার চূড়া শহর ছাড়া ইয়া উর্ধ্ষ(কাশে মগৌরবে দগ্ডারমান 
রছিয়াছে দেখিলাঘ। যনে করিলাম উহ! মন্দিরের মিনার হইবে। পার্খে উপবিষ্ট 
এক হিন্দু তদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম--মিনাব-ছুইটি কি মন্দিরের ? উত্তর হইল-_ 
স্যাহি তাই ওহ তো! ধারারার মস্জিদ ক] মিনার হ্ায়। আনন্দে বুক ভর্রিয়া উঠিল। 
হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বেনারসের আকাশচুদ্বী মিনার-ছুইটি তৌছিদেের জয় ঘোষণ! 
করিতেছে । আদম্য বাসন! লইয়| কাশী স্টেশনে অবতরণ করিলাম। অপরিচিত 
স্থান বাজারে কাঠের তৈয়াঁরী দ্োতালায় দৈনিক ৪ আনা ভাড়ায় একটি “কুম" 
লইলাম। সেপ্িন ছিল শুক্রবার। সম্রাট আঁওরঙ্গজেবের এঁতিহাঁিক জুম! মস্জিদে 
নামাজ আদায় ক্ষিবার উদ্দেশ্যে তথায় গেলাম। বেনারসে বহু মস্জিদ আছে, 
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তন্মধ্যে এইটি সর্ববৃহৎ । এখানকার প্রধান বিশ্বনাথ ও অব্রপূর্ণার মন্দির মস্জিদের 
পার্খেই অবস্থিত। মস্জিদের ভিত উচু, মন্দিরের ভিত অনেকখানি নিচু মন্দির ও, 
মস্জিদের প্রবেশদ্বার একটাই । নামাজের তখনও কিছু দেরি আছে। কয়েকজন 
বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে দেখা হইল। ইহারা এখানে মাত্রসাক় অধ্যয়ন করেন। 
বিদেশে নিজের দেশের লোক পাইলে আনন্দ হয়। প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া! উঠতে. 
বিলম্ঘ হুয় না। উহাদের পরিচয় লইয়া জাশিলাঁম কয়েকজন আমার নিজের জেলা 
দিনাজপুরের অধিবামী। ভীহারা আমাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । 
মন্দিরের ঢাক, ঢোল ও ঘণ্টার বিকট শব্ধে কান পাত। দায়। কি করিয়া এখানে 
নামাজ পড়া যাইবে চিস্তা করিতেছি । এমন সময় মোয়াজ্জেমের গুরুগম্ভীরকণ্ঠে 
আজান ধ্বনিত হইল--“আল্লাহু আকবর”। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের বাগ্ঘবাজন1 লব 
থামিয়া গেল। বিরাট জামাতে নামাজ আদীয় করিলাম। নামাজ শেষ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা বাঁজিয়! উঠিল। ভারতের ছুইটি প্রধান ধর্মসন্প্রদায় 
পরস্পরের ধর্মান্ুষ্ঠনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া নিরাপদে ধর্মকার্ধ সমাপন করিয়া 
আমিতেছেন দেখিয়! সতাই আনন্দ হইল । প্রবাঁপী বন্ধুগণ হোটেলে আর আমাদের 
থাকিতে দিলেন না। নিজেরা তথায় গিয়া আমাদের আপবাবপত্তর ঘাড়ে করিয়। 
তাহাদের আস্তানায় লইয়া! আিলেন। 

বেনারসের প্রমিদ্ধ আলেম মৌলানা আবুল কাসেম বেনারসী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত, 
মাদ্রাসায় ইহারা অধ্যয়ন করেন। আমাদের নিষেধ সত্বেও আহাবাদির ব্যবস্থা, 
তাহারাই করিলেশ!। কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া মন্দির দেখিতে রওয়ানা ছুইলাম।, 
প্রবাসী বন্ধু সঙ্গে চপিলেন। মন্জিদ ও মন্দিরের পদরদর্খজ1| অতিক্রম করিয়! 
মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । মন্দিরাভ/গএে আ্রা্ণ ব্যতীত অন্ত জাতির প্রবেশ নিষেধ ।, 
বাহিরের দরজায় দাড়াইয়া বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার যুগল মূতি দেখিলাম । হিন্দু ধনী- 
সম্প্রদায় আজন্ন অর্থ এখানে ঢালিয়াছেন। মন্দিরের তিনটি চূড়া স্থবর্ণম্ডিত। 
স্র্ধকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। বিগ্রহ-ছুইটিব. 
অক্ষশঘ্যায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমুক্তার ছড়াছড়ি। দিবা- 
রাত্র পুণ্যার্থাদের মহামেলা অপ্রশস্ত রাস্তায় ভীড় ঠেলিয়! অগ্রসর হওয়া কঠিন। যান- 
বাহন এ পথে চলিতে পারে না। ভক্ত হিন্দু জীবনসায়াহে পুণ্যতীথ জাহ্ববীভীবে, 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়। মুক্তিলাভের আশায় আবানগৃহ নির্দাণ করিয়াছেন । 
অন্্রানিকাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ার ইহাই কারুণ। অনেক বাড়ীতে হুর্যালো ক. 
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প্রবেশ কিতে পারে না। আমর মন্দিরসীমা হইতে বাহিরে আপিয়া হাঁপ হাঁড়িয়! 
বাচিলাম। জয়পুরের মহারাজ। জয়সিংহ এখানে একটি মানমন্দির নির্াণ করিয়া 
দিয়াছেন। পূর্বে একথা বলিয়াছি স্থানীয় লোক ইহার নাম দিয়াছে যন্তরমন্ত্র। ' ধের 
ছায়ায় ইহাদ্বারা সঠিক সময় নিরপণ কর! যায়। এইবার আমর] ছত্রিশ আসনের 
ঘর দেখিতে গেলাম । কাকরুকার্ধবিহীন প্রস্তরনিম্তিত একটি সাধারণ গুহ । 
আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিয়া] বন্ধুগণ হাঁগিতে লীগসেন। আমরা হ1পির 
কারণ বুঝিলাম না। ভিতব্ে প্রবেশ করিয়া যাহ! দেখিলাম উহার বিস্তারিত বিবরণ 
দেওয়া! সম্ভবপর নহে । নারীপুরুষের যৌন মিলনের হত্রিশ প্রকার নগ্ন চিত্র। 
পাথর খুধিয়। দেওয়ালের গায়ে উহা অষ্ষিত করা হইয়াছে । এই অশ্লীল চিত্রগ্রলি 
দোঁখয়া আমার সহযাত্রী জহকুল্লা সরকার পাঁহেব তণ্ুবা তওব। করিয়া বাঠির হইয়া 
গেলেন। চিত্রগুলি গুনিয়! দেখিল[ম যৌন মিলনের বিভিন্ন ভঙ্গীতে ছত্রিশটি চিত্র 
অংকিত রহিয়াছে । অশ্লীণ হইলেও ফে'শিল্পী এই চিত্রগুণি প্রস্তরণারে খোদাই 
করিয়া স্বাভাবিক দৃশ্য ফুটাইয়1 তুলিয়াছেন তাহার দাহ!ছুবির কথ। কার কখিতেই 
হুহবে। ভারতের প্রায় সমূদ ঠিন্দুমপ্দিরে এহবপ বু অশ্লীল চিত্র দেখিতে পায় 
যায বলিয়া শুনিয়াছি।! আমি ও আমার কনিষ ভ্রাতা মোপলেমউদ্দীন চৌধুরী ও 
ভগিপতি হজরত আপা খা সাহেবেও পঠিত স্বাস্থালাভের আশায় 'উড়িস্তার অ্তমান 
র)ভধানী ভুপেনেশ্বরে গিএ। কিছুদিন ভিদাস। আত অসংখা মন্দির আর কোদাও 
ধোখ নাত । মাঠে ঘাটে লব প্রস্তরনিমিত ক্ষদ্ববু্ৎ বছ মন্দিদ অধত্ে ছড়ামঘ। 
রাহয়াছে। এখানকার প্রধ'ন কয়েক মন্দির অঙ্ক।ল ছখি দেখিঘ্বাছি। কোণারকের 
“ুর্ধমন্দির ও পুরীর জগনাথ দেবের মন্দিরে অঙ্লান ছবি বহিমাছে : পুপ্যাখী ভিন 
নকনারী অথক্ষেতে পৃণাসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আলিয়া! কুরুচিপূর্ণ চিত্রগুলি দে এরা কোন্‌ 
পুণ্য সঞ্চয় করেন তাহা আমাধের জ্ঞানের অগন্য। আহিতআরণী বাবু প্রবোধকুমণর 
সান্যাল তাহার জ্মণকাহিনীতে এই চিত্র গুলিবু দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন । আমকা 
দার্শানক নহি! সাধারণ মানুষের চক্ষে উহা অঙজরীল ও বিকৃত কুচির পরিচায়ক | 
বেনারসের অলিতে গলিতে অসংখ্য মন্দির। মসজিদ অনেকগুলি দেখিলাম । 
পঞ্ডিত মদনমোহন মাঁলবা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ বর্তমানে বিশ্বাবদ্যালয়ে পরিণত 
হইয়াছে । অতীতের বৌদ্ধ কৃষ্টির বিখ্যাত কেন্দ্র সারনাথ বেনীরসের অনভিদুরে | 
কোন উচ্চ স্থান হইতে লক্ষ্য করিলে “ধামক ্ডুপ' পরিষ্কার দেখা যায । মহাপুরুষ 
গৌতম বুদ্ধের অহিংসামপ্ত এক সময় সমগ্র ভারত ও আফগান স্থানকে ল্লাখিত 
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করিয়াছিল। তক্ষশীলা ও নালন্দা খোদ্ধযুগের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 

অতপর আমরা ধারার মস্জিদ দেখিতে গেলাম! ট্রেনে বিয়া এই মস্জিদটির 
গগনচু্ী যিনার-ছুইটি আমর! দেখিমাছিলাম। ইহা! কপিকাতার 'অকটারলনি 
মহুমেণ্ট' হইতে উচ্চ। গঙ্গাতীরে অবস্থিত মস্জিদটির দক্ষিণদিকের মিনারের পাদ- 
দেশ ধৌত করিয়া স্থরধুনি গঙ্গ! প্রবাহিতা। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখিলাম 
দৃক্ষিণদ্িকের এই মিনারটি গঙ্গাগর্তে পতিত হইয়াছে । ধারার মন্জিদটিও সম্রাট 
আওরক্ষজেবের জমানাম্ম নিমিত হইয়াছে । ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু মন্দিরের পীর্থে কি 
করিয়! বিরাট শাহী মস্জিদ নিগ্রিত হইল বলিতেছি। 

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাঁজহকাঁলে কন্তকগুনি ক্ষমতাশালী জমিদার তীহাঁকে 
ক্ষমতাচুত করার উদ্দেশ্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দেবতার আশীর্ধাদে যুদ্ধে 
জয়লাভের আশায় মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়। মূৃসস্মান 
ধর্মশাস্ত্রে ভিন্ন ধর্মাবলশ্ীদদের ধর্মে আঘাত দেয়া অথবা ধর্ধস্থান ক্ষতিগ্রস্ত করা 
কঠোরভাংৰ নিষিদ্ধ । সম্রাট ছিলেন স্বপর্মনি্ঠ খঁ।টী মুদলমান । তিনি বিদ্রোহ দমন 
করিতে অ শিয়া দেখিলেন গেলা গ্র“প চশিলে মন্দির ধ্বংস অনিবার্ধ। তিনি বিদ্রোহী 
নেতাঁগণকে মন্দির বাঁদ দিয়া শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু বিদ্রোহীগণ 
এ আহ্বানে সাড়া দিলেন না । সমাট নিরুপাদ্র হহয়া যুদ্ধ পঞ্িচালনার আদেশ দিলেন । 
বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়] পলায়ন করিল। গোলা ব্ষণের ফলে শহরের বিপুল ক্ষতি 
সাধিত হইল । বিশ্বনাথের ও বিন্দুমাধবের মন্দির ধ্বংস হইয়া গেল। করিতকর্ম! 
মুসলমীনগণ মন্দিবের মীলমসলা। দিয়া এখানেই মস্জদ নির্মাণ কবিয্লা ফেলিলেন। 
যুদ্ধের পর শান্তি স্বাপিত হইলে মদ্দিরের স্থানে মস্ডিদ নিগিত হইফ্াছে বলিয়। হিন্দু 
প্রধানগণ অভিযোগ করিলেন । সম্রাট সমস্ত বিধন্দ অবগত হইয়া দুঃখ প্রকাশ 
করিলেন এবং মস্গিদের পার্খেই মন্দির শির্মাণের অহৃমতি ধিলেন এবং রাজকোষ 
হইতে বায়বহন কর] হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন । মহান সম্রাট শুধু রাজকোষ 
হইতে অর্থ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। ভবিষ্যতে ব্যয় নির্বাহের জন্য লক্ষাধিক টাকা! 
আয়ের ভূসম্পত্তিও দান করিয়া দিলেন। ঘুদ্ধজয়ের গৌরবচিহ্বের নিদর্শনস্বরূপ 
বৌধহয় ধারার মসজিদের এই অতুচ্চ মিনার-ছুইটি নিমিত হইয়াছিল। 

প্রণিদ্ধ এঙিহাপিক আল্লামা শিবলী নমানী পুবাঁতন সরকারী কাগজপত্র ঘাটিয়া 
সম্রাটের এই দাঁনপত্রখানা বাহির করিয়াছিলেন। মরহুম মৌলানা মনিকজ্জামান 


অতীতেব কথা! ১৬৩ 


ইস্লামাবাদী সাহেব আল ইস্লাঁম পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। অথচ হিম্ু লেখকগণ এই সম্রাটের অযথা কলঙ্ক রটনা করিতে কুণ্টিত হয় 
নাই। আমরা তিন দিন তথায় অবস্থান করিয়া প্রবাসী বন্ধুদের নিকট বিদায় 
লইয়া এলাহাবাদ যাল্রা করিলাম । 


(8৫) 
১৯৩৫ সাল: মোসলেম লীগের সভা 


ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা ওয়েলেস্লি স্বোয়াবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত স্কুল 
ইন্নপেক্টর মৌলবী আবছুল করিম সাহেবের বাড়ীতে প্রাদেশিক মোসলেম লীগের 
কার্ধকরী সমিতির এক সভা আহ্বান করা হয়। নুতন শামনসংক্কারের স্বিপা ও 
অন্ুবিধ! লয়! আলোচনা কব এই সভার উদ্দেশ্য ছিল! জনাব হোনেন শহীদ 
লোহরাওয়াী সাহেব অস্স্থ থাকায় আমরা একদল ত(হ!র বাড়ীতে গিয়া দেখা 
করিলাম । মৌলবী তমিজউদ্দীন খাঁ, ১/য়দ নওদের আলী, জাঁলালউদ্দীন হাসেমী, 
মণ্ডলানা আব,রাহিল বাকী প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট পাক্তি এঠ দলে ছিলেন। 
অনুস্থতাঁর জন্য সৌহ€1ওয়াদা সাহেব সভায় উপস্থিত হইতে না পারাম্ষ এ৯ সাক্ষাৎ 
করি। সভার আলোচনার বিছুত বিবরণ সেন্টাল মোপল্মে লীগের আসন্ন 
অধিবেসনে উপস্থিত করার জন্য প্রেরণ কা হয়। 


মওলান। হোসেন আহম্মদ মদানী 


* উক্ত সাহের মার্চ মাসে রংপুর জেলার ভোমারের নিকট পোন|রয়ি গ্রামের িশিষ্ট 
আলেম মওলানা এহসান হক আফেনাী সাহেবের মাত্রাপা প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভায় 
উত্তরবঙ্গের নেত্রীস্থানীয় আলেমগণ যোগদান করিয্বাছিলেন । জমিয়তে ওলামায়ে 
হিন্দেল সভাপতি স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক সর্বজনশ্রদ্ধের হজরত পানা 
হোসেন আহম্মদ ম্দানী এই সভায় তস্রিফ আপিয়্াছিলেন। সভায় বিপুল পোক 
পমাগম হইয়াছিল। ছুই দিন ধরিয়া সতার অধিবেশন হয়, অরদ্ধের মগসানা 
আব্দল্লাহিল বাকী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন্‌। অন্তষ সেনানায়ক মওলন। 
মনিকদ্দীন অ!নৌয়ারী সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতার পর সভার কাধ আরগু হয়। 
মগলান! মদানী ধর্ম, শিক্ষা, সমীজ ও রাজনীতি লইয়া সরল উদ্দ ভাবায় দীর্ঘ বন্তত! 


১৬৪ অতীতের কথা 


করেন। তাহার বক্ুতাশক্তি ছিল অপাঁধারণ, যাহা এদঞ্চলে কর্মচাঞ্চলোর সৃষ্টি 
করিয়াছিল। মওলান1 এহসাঙুল হক আফেন্দী বয়েদে! ছিলেন । যুবক যৌবনের 
উৎসাহ উদ্যম লইয়া তিনি দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
পরিপূণ আশা ও অদম্য উত্সাহ তাহার ছিল। কিন্তু দেশের চতাগা, অকালে তিনি 
আমাদিগকে পরিতাগ করিয়া? পরলোক করেন । 

বাকী সাহেবের মোকদ্দমা। মগলানা আব্দল্লাহিল বাকী সাহেব ভারতীয় 
ব্যবস্থাপকসভায় বিরোধী দলে যোগদান করেন। পরাজিত প্রাণী কে ম্মাহম্মদ এই 
পরাজয় মাঁনিয়া পইলেন না। ইলেকশন অবৈধ হইয়াছে বলিয়। আলিপুর জর্জ কোঁটে 
মামল] দায়ের করিলেন । আমাদের পক্ষ সমথন জন্য কলিকাতা হাউকোটের বিখাত 
ব্যারিস্চার এন. আব, দাস গ্ুগকে নিঘুক্র করা হইল | মালা চলিতে লাগিল । এই 
মামল। পরিচাশন-মন্বন্ধে শপোচনা পর জল ডাক্তার বিধানচন্তর রায় মহাশারেণ বাড়ীতে 
এক পরামশ তা বসিল। মওলীন। আবুল কালাম আজাদ, মওলানা আকরাম খা, 
মৌলবী মুজিবর এহমাঁন, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাঁসেমী, ক্যাপ্টেন নবেজনাথ দত্ত 
(বেঙ্গল হমিউনাট নামক বিখ্যাত ন্ধ প্রস্তত কারখানার পরিচালক ), মঞ্লানা 
বাকী সাহেব সহ আমি উপস্থিত ছিলাম । নিবাঁচনে কোনই ক্রটি ছিল না । কিন্তু 
হিসাব দাখলের সময় ঙাভশাথ বিধাঁনচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে মওলানা সাহেব 
ব্যক্তিগত হাঞশাতও ৫০০ শত টাকা লইয়াছিলেন উহা! হিসাঁবে জমা করা হয় নাহ । 
ডাকব বায়ের নিদেশমত ক্যাপ্টেন দর্ত টেলিগ্রাফ মানি অডার যোগে এই টাকা 
মওলানা সাহেবক্ধে পাঠাইযা ছিলেন। ক্যাপ্টেন দন্তকে এ টাকার সত্য! প্রমাণের 
জন্য অপর পক্ষ সাক্ষী মানিয়াছেন। আনেক বিন্ষ্ক লইয়া আলে'চন! হইল । এইট 
মামলাসংক্রান্ত ক।ধে পর্দা আমাকধ্গকে কলিকাতা য।তায়াতি কবিতে হন । 
হাসেমী সাহেবের কড়ীয়া! রোডের লাগায় আমর) খাকতাম | এই মামলার তদবিরের 
জন্য তিনি আমাদের সহিত যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করিতেন । একদিন তাঁগার বাধায় 
আমরা বসিয়া! আঁছি এমন সময় একটি শোক হাঁসেমী সাহেবকে বাহিরে ডাকিয়া কি 
যেন বলিলেন । লোকটির পরনে ময়লা! পায়জামা ও আধ-সয়লা জামা ছিল । আমি 
এ দ্দিকে পক্ষ্য করিতেই হাসেমী সাহেব হাতের ইশারায় আমাকে ভাকিলেন। বাহিরে 
আপিলে তিনি বলিলেন-_পকেটে কিছু আছে? আঁমি বলিলাম়-_-কয়েক আন] পয়স! 
থাকিতে পারে। তিনি বলিলেন-_ইহাঁকে দাও। আম পকেট খুজিয়া কয়েক 
আন] পয়লা তাহাকে দিলাম । লোকট। অস্লানবদনে উহ লইয়া চলিয়া গেল । 


অতীতের কথা! ১৬৫ 


হাসেমী সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন__ইহাঁকে চেন? আমি বলিলাম-_- 
ন] ভাই, চিনি না। তিনি বলিলেন_ শিক্ষিত ও প্রতিভাবান লৌকের কত দূর 
অধঃপতন হইতে পারে শ্বচক্ষে দেখ। ইনি কবি সাঁহাদত হোসেন, একজত খীত- 
নামা লেখক ও কবি। দারিব্র্যের চরম সীমা পেৌঁঁছিয়াছেন। পান দোষে উহার 
সর্বনাশ হইয়াছে। শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। একদিন আলীপুর কোটে জনাব 
শহীদ পোহরাওয়াদ্দী সাহেবের সহিত দেখা! হইল । মামলার অনেক কথ। লইয়া 
তিনি আলে।চনা করিলেন । আমাদের বারিস্টার দন্ত সাহেবও উপস্থিত ছিলেন । 
সোহরাওয়াদী সাহেব বললেন-__-মওলান1 সাহেব সরকার বিরোধী দলে যোগদান 
করিয়াছেন। আপনাকে সরাইয়া দেওয়াই সরকারের কামা। যেকোন একটুক 
ক্রুটির জন্য ইল্কেশন অসিদ্ধ ঘোঁষিত হইতে পারে । ক্যাপ্টেন দত্তের সাক্ষীর উপরে 
এই মামলার ফলাফল নিভর করিতেছে । এইদিন আমাদের পক্ষে মওলানা 
আকরম খা, মৌলবী মুজিবর রহমন ও সৈয়দ জালালউদ্দীন হাঁসেমী সাক্ষী 
দিলেন । মামলার আবার দিনাস্তর ধার্ধ হইল। পরের তারিখে ডাক্তার 
বিধানচন্দ্র বানর ও ক্যাপ্টেন দত্তের সাক্ষী হইল। ডাক্তার বায় আমাদের অন্গকলে 
সাক্ষা দিয়াছেন । কিন্ত কাংপ্টেন দন্তের সাক্ষী আমাদের প্রতিকলে গেল । শেষ 
দিনে উভয় পক্ষের ব্যাৰিস্টীরের সওয়াল জবাব হইল । একমাত্র ডং বায়ের 
প্রেবিত টাকা জম! করা হয় নাই বলিয়া! প্রশ্ন দেখা দিল। কিন্ত টাকা তাঙার । 
ব্যক্তিগত হাঁওলতি টাকা ছিল। জজ সাহেব শুনিলেন না। নিবাচন বাতিল 
করিয়া দিলেন। মওলানা সাহেব মাত্র দুইটি অধিবেশনে যোগদান করিয়া 
ছিলেন। তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন নাঁ। কিন্তু কংগ্রেস € খেলীফৎ আন্দৌশনে 
প্রথম শ্রেণী নেতা ছিলেন | তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাগ্ডিত্য তাহাকে এই সম্মানের 
অধিকারী করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধ বাদীবাঁও এজন্তও তাহাকে সম্মান করিতেন। 
তাহার ইলেকশন বাতিল হওয়ার সংবাদে দেশের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ছঃখ 
প্রকাশ করিয়া বন পত্র টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন । মিঃ কে. আহম্মদ *মামলাক্ 
জযুলাভ করিয়া ভবিস্কতেব রডীন স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন কিন্ত এই স্বপ্প সফল 
হয় নাই । হঠাৎ পরপাব্সের ভাঁকে তাহাকে চলিয়া যাইতে হ্ুইয়াছিল। স্বপ্র স্বপ্নই 
রহিয়! গেল । 


১৬৬ অতীতের কথা, 
কবি শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য-বিশারদ 


অর্ধশতাব্ী পূর্বে বাংলার মুসলমান সমাজে চরম অধঃপতনের দিনে কাব্য ও 
সাঁতিতোর মধ্যে দিয়া ধাহার! সমাজের নব জাগরণের স্থষ্টি করিয়াছিলেন রংপুর 
কাকিনার প্রথিতষশ কবি শেখ ফজলুল করিম তাহাদের অন্যতম। কবি সাহাবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ন1 থাকিলেও চিঠিপত্রের মারফত সৌহারদের সটি হইয্বাছিল। 
সাহিত্য সাধনার জন্য তাহার প্রীতিপূর্ণ পত্রগুলি আমাকে উৎসাহিত করিত। 
আমি একটি ক্ষুপ্র উপন্যাস লিখিক্বা সংশোধনের জন্য তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম । 
তিনি উহ] দেখিয়া! কয়েকটি স্থানে সংশোধন করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন । 
তাহ।ব উৎসাহে আমার পশ্চিম ভারত ভ্রমণকাহিনী “সওগাত” পত্রিকায় কয়েক 
সংখা।য় প্রকাঁশিত হইয়াছিল! সঞ্চগাত-সম্পাদক জনাব নাসিরউদ্দীন সাহেব নূত্তন 
লেখকদ্দিগকে উৎসাহিত করার জন্য তাহাদের লেখা সওগাতে প্রকাশ কৰিতেন। 
উত্সাহ ও উদান্ততায় বনু নৃতন লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 
কয়েক মাস নিয়মিতভাবে আমার ভ্রমণকাহিনী সওগাতে প্রকাশিত হইল । কিন্ত 
হঠাৎ জীবনের গতি পরিব্ন হইয়া গেল। দেশের মুক্তি আন্দোলনে জড়াইয়া 
পড়িলাম। লেখক অথবা সাহিত্যিক হওয়া! আমার ভাগ্যে ঘটিল না। কবি সাহেবের 
সঙ্গে এম্পর্ক ছিন্ন হইল। একদিন আলীপুর জজ কোঁটে অপরিচিত এক প্রো 
ভদ্রলোকের সঙ্গে কতিপয় বাক্তির আলাপ করিতে দেখিয়1 জিজ্ঞানায় জানিলাম, 
উনি কি শেখ ফজলুল করিম। মকর্দমা-সংক্রান্ত কোন কাধে এখানে আসিয়াছেন। 
তাহাকে দেখিম্। অত্যন্ত খুশি হইলাম। চিঠ্রিপত্রে বহু দিনের পর্রিচিত হুইলেও 
তাহার সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ । তিনিও যে আমার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত 
হইবেন তাহাতে কোন মন্দেহ ছিন না! ! কতকশ্ুলি কগ্জপত্র লইয়! এক উকিলের 
সাঁহত কথা বলিতেছিলাম । আমি তাহার সহিত আলাপ করার হুযে!গের অপেক্ষা 
করিতেছিলাম । এখন সময় মৌলান! বাকী সাহেবের আহ্বানে বার লাইব্রেরির দিকে 
চপিয়। গেলাম | ফিরিয়া আসিয়! দেখি কবি লীহেব চলিয়া! গিয়াছেন। তাহার সহিত 
সাঙ্গ1কতবর সুযোগ আর হইল না। জীবনে সেই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার । 
পর বৎসর ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫৪ বৎসর বয়সে সন্গাস বোগে তিনি 
ইন্ডভেকাল কবেন। 


অতীতের কথ ১৬৭ 
দিনাজপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনী 


১৯৩৫ সালের শাসনসংস্কারের বিভিন্ন দিক আলোচনার জন্য এপ্রিল মাসে এক 
কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। স্বনামধন্য মনীষী আচার্ধ প্রফুল্লচজ্্র বায় সভাপতি 
মনোনীত হন । তিনি শারীরিক অস্থস্থতার জন্য সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে 
অপলমর্থতা জ্ঞাপন কৰিলে অভ্র্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি কলকাতায় গিয়া 
তাহাকে পাকড়াও করিয়া লইয়া আপি। তিনি দিনাজপুরে পৌঁছিলে খাজকীয় 
আড়ম্ববে তাহাকে অভার্থনা জ্ঞাপন করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা 
হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করেন! কলিকাতা হুইতে সৈয়দ 
জালালউদ্দীন ভাপসেমী, নজীর আহম্মেদ চৌধুরী, স্থভাষচন্দ্র বহ্থ্‌, এপেশ্রচন্্ 
বন্দ্যোপাধাঁয়,। ফরিদপুরের লাল মিয় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্িগণ সভায় যোগদান 
করেন । দিনাজপুরের জননীয়ুক যোগীন্ত্রন্দ্র চক্রবর্তী, নিশীথনাঁথ কুণ্ডু, মৌলানা 
আবদুল্লাহিল বাঁকী, মৌলভী হানান আলী, মৌলানা মনিরউদ্দীন আনো ়াদী, 
মৌলভী আবদুর রহমান দৈয়দী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে লইয়া অভ্যর্থনাসমিতি গঠিত 
হইয়াছিল । মৌলানা বাকী সাহেব স,খতিব্র চেয়ারমা?ন ছিল। ১৯শে এপ্রিল সভার 
অধিবেশন বসিল। প্রতিনিধি € দর্শকগণ মিলি] বির।ট জনলমাগম হন । সভার 
কার্য চলিতেছে এমন সময সংবাদ আ।দিল দিনীজপুরের মহারাজা জগদীশনাথ বায় 
সভায় আসিতেছেন | মহারাঙ্জা আদিলে আমরা মকপে দাঁড়াইয়া! তাহাকে অভার্থনা 
করিলাম । সভাপতি মগঠাশক্ও দীড়াইয়া ছিলেন । মহারাজ! আচাধদেবের 
সম্মুখীন হইয়া করজোড়ে নিব্দেন করিলজেন--আপনাপ সাহত আমার গুরু শস্য 
সম্বন্ধ । শিষ্ককে দেখিয়া সম্মানের জন্ত গুক্ু দাড়।ইনে শিষ্যের অধোগতি হয়। 
আমি প্রেসিডে্দী কলেদে আপনার ছাত্র ছিলাম । এই বলিয়া তিনি তাহার 
পর্দপুপি লইলেন। রর 

সভাপতি তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলেন-_“তুমি আমার ছাজ ? 
দিনাজপুরের মহারাজ! আমার ছাত্র এজন্য আমি গৌরব অশ্থভব করিতেছি । অত:পর 
সকলেই উপবেসন করিলে সভার কাছ চলিতে লাগিল কমিউনাল আযপক্ষার্ড' লইয়া 
তুমুশ বিতর্কের হষ্টি হয়। অধিকাঁশ হিন্দু মেন্বর “আাওয়ার্ডের' বিরুদ্ধে ভোট দেন। 
মৌলান। আব্দল্লাহিল বাঁকী হিন্দু মানপিকতার তীব্র নিন্দা করিয়া সভা ত্যাগের জন্ত 
আমাদিগকে নির্দেশ দেন. মৌলান। সাহেবের নির্দেশমত আমরা মুসলমান মেম্বরগণ 
সভাস্থল ত্যাগ কিয়? বাহির হইয়া! আসি. সভায় একটা বিশংখল উপস্থিত হয়। 


১৬৮ অতীতের কথা 


মহারাজা একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া পরস্পরের স্বার্থের প্রতি অবহিত হওয়ার জন্য 
আবেদন জানান । সভাপতি মহাঁশয়ের আহ্বানে আমরা পুনরায় সভায় যোগদান 
করি। আমাদের দুঢ মনোভাবের জগ্ এ প্রস্তাব পরিত্যাক্ত হয়। লাল মিঞা সাঁগেব 
হাপেমী সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু খিলিয়া বালুবাড়ীতে একটা বাসাক়্ আমরা 
থাঁকিতাম। উদ্দার বন্ধুবংসল কাল খ্িঞা সাহেবকে আমরা সকলেই ভাল বামিতাম। 
তিন দিন ধরিয়া মভাঁর অধিবেশন চলিয়াছিল। 


(৪৬) 


দুই পীরের ঝগড়া 

দিনাজপুর জেলার হানাফণ « মহুম্মদী জামাতের ছুই পীরের মৃর্িদানদের মধো 
প্রায়ই ঝগড়! বিবাদ লাগিয়া থাকি । ঘটনাটি ঘটিয়। ছিল ছুই দলের মধ্যে একটা 
জাঁমপ দখল লইয়া । দাঙ্গা তাঙ্গামার ফলে উভয় পক্ষের কয়েকজন লোক আহত 
হয়। স্থানটি ছিল রংপুর জিশাব অধীন। রংপুর ফৌজদারী আদালতে মামলা 
দায়ের হইলে মহাম্মা্দী জামাতের পীর সাহেব ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । স্থানীয় 
কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি পীর সাহেবের পক্ষে আপিলের মাঘলা পরিচালনার জন্ত শেরে 
বাংলা এ. কে. ফজলুণ হক সাহেবকে নিয়োগ করার জন্য কলিকাতা যাইতে আমাকে 
অন্ুপোধ কবেন। আমি ভাভার অন্নরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কলিকাতায় 
গিক্! জনাব হক সাছেবের সঙ্গে দেখা করিলাম । তাহাকে সমস্ত ঘটন! বলিয়! 
পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ জ।নাইলাম। হক্‌ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন--আপামী 
কি. হামার আত্মীয়? উত্তরে বলিলাম__জী না। আমার কেহ নহে ।-তবে ভুমি 
কেন মাপিয়ছ? আমার বতমান অবস্থায় বংপুরে গিয়া আপা্মী পক্ষ সমথন কর] 
সম্ভধ পয়। প্িতরাং তুমি পত্রপাঠ বিদ্বান হ৪। আমি স্বিণয়ে বলিলাষ-আপামী 
আমা কেহ নয় সত্য কিন্ত একজন পীর মানষ বিপদে পড়িয়াছেন। এ অঞ্চলে 
তাহ।প প্রভাব প্রতিপত্তি স্থেষ্ট রহিয়াছে । তাহার আসশ্রীয়স্বজনের অনুরোধে 
আমি অ1পনাধ্কে লইতে আপিয়াছি। আপনাকে ন! লষ্য়া গেলে আমার য!ওয়া 
চলিবে না । তিনি উঠিয়া ভিতরে চললয়া গেলেন। এই সময় তাহার ভাগিনে নান্রা 
মিঞা ( সৈয়দ আজিজুল হক বি. এস.) তথায় আপিলেন । আমি তাহাকে সমস্ত ঘটন। 
বলিয়া হক সাহেব যাহাতে রংপুর যান তাহার বাবস্থা করিতে অন্থরোধ করিলাম । 
হক সাহেব বাঞিরে আসিষাই আমাকে বলিপ্েন__তুমি চলিয়া যাও "মামার যাওক! 


অতীতের কথ। ১৬৯ 


শভ্ভব হইবে না। আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম-_মাপনাকে না লইয়া আমি কিছুতেই 
যাইব না। নীঙ্না মিঞ্1 বলিলেন-উনি ঘখন নাছোড়বান্দা তখন ন]1 গিয়া আর উপায় 
কি? এ তারিখে যেসব “কেস আছে আমি উহার তদ্বির করিব। তিনি বদিলেন_- 
পীর সাহেবের মোকদ্দমা টাঁকা পয়সা যাহা দিবে তাহ! তো বুঝিতেই পারিতেছি। 
আমার দিকে তাকাইয়া বলিপেন রেল ভাঁড়াটা কি আমাকেই দিতে হইবে, না তুমি 
দিবে? আমি বলিলাম জী না, আপনার রেল ভাড়া যাবতীয় খরচ আমি বহন কবিব। 
নির্দিষ্ট দিনে তিন রংপুরে আপিয়া ডাক বাংলোয় উঠিপেন । মামলার কাগজপত্র 
দেখিয়া হতাশার রে তিনি বলিলেন -বৃথায় আমাকে আনিয়াছ। এ মামলা 
আপিলেও কিছু হইবে না! পূর্বে কাগজপত্র দেখিলে আছি কখনই আপশিঙাম না। 
আইনের দিক দিয় কোনই সুবিধা নাই । পীর সাহেবকে খোলাস করা যাইবে ন1। 
হইল তাহাই । ছন্দ সাহেব হক সাহেবের বালাবন্ধু ছিলেন | তিনি হাপিয়া বলিলেন 
তুমি কণিকাতা হাইকোটের নামজাদা আডভোঙ্চেট, মাখলরি কাগজপত্র দেখিঘ়াছ ; 
আমাকে বল আমি কি করিতে পাৰি ? বায় প্রকাঁশ হইলে দেখা গেল পীব সাবের 
কারাদ ছয় মাঁসের স্থলে তিন মাপ হইস।ছে। বলা বাহুলা হক সাহেবকে ঘাতায়াত 
বায় বাতীত বিশেষ আর কিছুই দেওয়া হয় নাই | এন স্বনামধন্য পুরুষ দেশ ও জাতির 
জন্য যাহ] করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই | কহ লোককে তিনি কত ভবে সাহাষ্য 
করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় ন!। অতিরিক্ত দাণশীলতার অঙ্গ ঠাহার 
অর্থসঙ্কট লাগিয়াই থাকিত। একদিন একটি দরিদ্র প্রাহী ভীহ।ব নিকট কিছু প্রার্থনা 
করিল, তখন তাহার পকেটে কিছুই ছিল শাঁ। তিনি এক কাবুলির শিকট হইতে 
দশটি টাকা ধার লইয়া প্রাথীকে বিদায় করিলেন। স্বচক্ষে এপ বনু ঘটন দেখিয়াছি । 


(ডেপুটেশন 


বাংলার কৃষ্ষক প্রায় ছুই শত কোটা টাকা ঝণ জালে জড়িত হইয়! ধ্)পের পথে 
চলিয়াছে। ইভাদ্রিগকে রক্ষা করিতে না পারলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাবে । 
ক্লধকগণকে খণভার হইতে মুক্ত করার জন্য কৃষক প্রজা সমিতির মধা দিয়া দেশে 
তুমুল আন্দেলন চলিতেছিল। মৌলবী এ. কে. কজলুপ হুক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর 
কুষকদ্দিগকে খণ মুক্ত করিতে তৎপর হইলেন । খণ সাঁপিসী বো গঠিত হইল । কিন্ত 
কো-অপারেটিভ সে!নাইটির দেনা এই বোর্ডের আয়ত্ত হইতে বাদ দেওয়া হইল । 


১৭, অতীতের কথা 


কো-অপারেটিভের দেন! বোর্ডের একতিয়ার ভুক্ত না হইলে এক শ্রেণীর কৃষক সর্বস্বান্ত 
হইবে বিবেচনায় কলিকাতায় কৃষক প্রজা সমিতির এক জরুরী মিটিং আহ্বান করা 
হুইল । সভায় স্থির হইল কতিপক্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক ডেপুটেশনে মিপিত হইয়া ভারপ্রপ্ত 
মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কে-অপাবেটিতের দেন] 
যাহাতে বোর্ডের অন্ততভুক্ত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন । প্রস্তাব অনুযায়ী মৌলান! 
আকরাঁ খা, মৌলভী তমিজউদ্দীন খা, মৌলনা ইস্পামাবাদী, মৌলানা আবল্লাহিল 
বাকী, মৌলভী রজিবুদ্দীন তবফদীর, আরেক রহমান শুধারামি, জালালউদ্দীন হাসেমী 
ও আমি কয়েকজনকে লইয়া এক ডেপুটেশন গঠিত হইল । পহেলা ডিসেম্বর অপরাহ্রে 
বালীগঞ্জ সাকুলার রোডে খাজা সাহেবের বাড়ীতে আমর পৌঁছিলাম। খাঁজ সাহেব 
তখন আসরের নামাজ পড়িতেছিলেন। একটু পরেই তিনি আমাদের সঙ্গে দেখ! 
কগিলেন। চা-নাস্থার বাবস্থা হইল, তিনি আমাদের যুক্তি মানিয়া লইয়া, কো- 
অপারেটিভের দেনা বোর্ডের আওতাভুক্ত করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। পরে কো- 
অপারেটিভের জন্ব পৃথক খণ সালিপী বোর্ড গঠন হইয়াছিল। খণ সালিপী বোর্ডের 
কল্যাণে কোটা টাঁকার খণ হইতে কুষক মুক্তি পাইয়াছিল। এইজন্ত হক লাহে, 
খাঁজ] সাহেব, বাহার এই বো গঠনে সাহাঁধ্য করিয়াছিলেন তীহারা অশেষ 
ধন্াবাদের পাত্র । 


১৯৩৬ সাল ? প্রজা আন্দোলন 


২৮ শে ফ্রেব্রুত্সারি উত্তরবঞ্গ প্রজা সম্মেলনে হিলিতে আহ্বান করা হুইল । 
প্রাপদ্ধ অর্থনীতিবিদ নপিনীবুঞ্জন সরকার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন । মোহম্মদী 
পাত্রকার সুযোগ্য ধম্পাদক মৌলভী নজির আহম্মদ চৌধুরী সভার উদ্বোধন 
করেন। প্রীষ বিশ সহম্র লোক সভায় ধোগদ্দান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির 
মভাঁপতি হিসাবে আমাকে একটি লিখিত ভাষণ দিতে হুইয়াছিল। সভায় “জমিদারী 
প্রথা উচ্ছেদ করা হউক" বলিয়া প্রস্তাব পান হয়। এই বৎসর নব যুগ সম্পাদক 
মৌলনা! আহমদ আলী, মৌলভী সামসুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নওশের আলী, মৌলভী 
তমিজউদ্দীন খাঁ, ক্ৃভাষচন্দ্র বস্তু, ডাক্তার প্রফুল্লচজ্জ ঘোষ প্রমুখ নেতাগণ হিলি 
আঁসিয়াছিলেন। 


অতীতের কথ! ১৭১. 


প্রজা সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন 

১৯৩৬ সালের ২৮শে কলিকাতা মোহাম্মদী অফিসে নিখিল বঙ্গ গ্রজা সমিতির: 
বাৎসরিক অধিবেশন বসিয়াছিল। অবসরপ্রাঞ্ধ বিভাগীয় কমিশনার খান, বাহাদুর 
আবছুল মোমেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিশিষ্ট গ্রজা কর্মীদের মধো 
মৌলানা আবদুল হাঁমিদ খাঁন, ভাসানী, বিখ্যাত পাঁছিতাক আবুল মনস্থর আহয়দ,, 
জনাব আবু হোসেন সরকার, মৌলবী রজিবউদ্দীন তরফদার, শামস্থউদ্দীন আহমদ, 
মৌলন1 আবদুল্লাহিল বাঁকী, কবি কাঁজী নজকুল ইস্লাম, মৌস্না আহম্মদ আলী 
প্রভৃতির নাঁম উল্লেখযোগ্য । আগাঁমী বৎসর সমিতির পভাপতি পদের জন্ত মৌলানা 
অ।করাম খা ও জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের নাম প্রস্তাবিত ভয় । তুমুল 
বাদান্তবাদের মধ্যে ভোট লইয়] দেখা গল, মান্র এক ভোটে হক সাহেব জিতিযা 
ছেন। কুষ্টিয়ার মৌলবী শামন্উদ্দীন আলমদ সাছেব সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন । 
এই সভাক্ধ প্রজা! সমিতির নাম পরিবর্তন কারয়1 নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি বাখা 
হুইল! সভায় জালালউদ্দীন হাসেমী সাহেবের সহিত সভাপতি মোমেন সাহেব ও 
আকরাম খা সাহেবের সহিত ঢকান বিষয় লইয়া বাদানবাদ হয়। সভ 
&শষে হাসেমী দাহেব মোমেন সাহেবের নিকট গিরা মবিনয়ে বলেন-কিছু মনে 
কাববেন না, খা বাহাছুর অনেক ঝগড়া করিয়াছি । মোমেন সাহেব হাসিয়া বলিলেন 
-মলে করিবার কিছুই নাই, হাসেমী সাহেব । আপনার এক পাষ়েণ ঠেলাতেহ 
অস্থিপ, ছুই পা থাকিলে আমাদিগকে দেশ ছাঁড়িতে হইত। উভয়েই হাসিতে 
লাগিলেন । সভার কাধ শেষ হওয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছিলেন | হাঁসেমী সাহেব 
কিছুদূৰ চলিম্বা গিয়াছেন। আকরাম খা! সাহেব তাঠার গমন পথের দিকে তাকাইয়' 
বিরুক্তিব সহিত বশিলেন- এই লোকটার এক পা শাই, আর-একট! পা কেহ 
ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না % মৌলানা ভাসানী সাছেব বলিলেন-_ এ লোকটি এক পা 
লইয়া সমাজ ও জাতির বহু কলাণজনক বহু কার্ধ করিয়া আমিতেছে। এরূপ তেজস্বী 
ও স্পষ্টবাী লোকের প্রয়োজন আছে। নূতন সভাপতি ও সেক্রেটঠরি পূর্ণ উদ্চমে 
কাধ চালাইতে লাগিলেন । দেশে প্রজা আন্দোলন জোরদার হইয়া উদ্ভিল ৷ কাযেমী 
স্বার্থবান্ীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন । দেশব্যাপী নির্বাচনে জয় লাভ করিতে হইবে। 
প্রজ্জ।) সমিতির প্রার্থী না হইলে ইলেকুশনে জয় লাভ 'কব। সম্ভব হইবে না বলিয়" 
অনেকের ধারণা হইল। ভাক্তার বিধানচন্দ্র বায়) নবাব কে. জি. এম. ফ্কাকুকী 
প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রজ্খা সমিতিতে যোগ দিয়া মেস্বার প্রার্থী হইয়া ছিলেন। 


৪৭ 
বগুড়া কৃষক সমিভির সভা 


২রা অক্টোবর বগুড়া টাউনের এক বিরাট প্রজা সভা আহ্বান কর! 
হয়। ডাক্তার মফিজউদ্দীন আহমদ, হেকিম আকবর হোসেন, কবিরাজ 
আবদুল আজিজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন । 
বাংলার মুকুটহীন বাজা এ. কে. কঙজলুল হক এই সভার সভাপতি নির্বাচিত 
হন। তিশি বগুড়ায় আদিলে এক বিরাট জনসমুদ্র স্টেশন হইতে অভার্থনা 
করিয়া তাহাকে ডাক বাংলোয় লইয়া যান। বগুড়ার জমিদার খান বাহাদুর 
হাফ্জার রহমান চৌধুরী হক সাহেবের পুরাতন বন্ধু। তিনি ডাক বাংলোয় আসিয়া 
হক সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। তাহার বাড়ীতে না গিয়া কেন ডাক 
বাংলোয় উঠিলেন প্রশ্ন হইল। হক সাহেব বলিলেন-_তুমি আমার বন্ধু হইলেও 
জমিদার, আমর1 জমিদারী স্বার্থ উচ্ছেদ করিতে রুতসঙ্কল্প। এই উদ্দেশে সভা 
আহত হইয়াছে । আমি সভাপতি হইয়া আসিয়াছি। এ অবস্থায় তোমার আতিথা 
গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি নাই । খান বাহাদুর সাহেব বলিলেন--তোঁমার এই যুক্তি 
আধি মানি না। রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে বন্ধুত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। 
আমি তোমাকে গইতে আসিয়াছি। যাহ] হউক, শেষে স্থির হইল হক সাহেব 
ডাঁক বাংসোতেই থাকিবেন কিন্তু আহারের ব্যবস্থা খান বাহাদুরের বাড়ীতেই হইবে । 
সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। জমিদারী উচ্ছেদপ্রস্তাবৰ সভায় গৃহীত হয়। 
কৰক প্রজা আন্দেলনের অন্ততম নেতা জনাব রজিবউদ্দীন তরফদার এই সায় 
যোগদান কবেন নাই। কৃষক প্রজা সমিতি গঠিত হইলেও তিনি তাহার পুরাতন 
নিথিল বঙ্গ প্রজ! সমিতি ভখঙ্গিয়া দেন নাই, সভাপতি হক সাহেব প্রকাশ্ত সভায় উভয় 
দলকে মিশিয় মিশির়া কাজ করার জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বিশেষ জক্রী 
কার্ষে তিনি প্কাকিতে পাধিবেন না বলিয়! জনাঁৰ আবদুল্লাহিল বাকী সাহেবের 
উপরে উভ্তয় দন্গের মীযাংসার ভার দিয়া যাঁন। বাঁত্রিতে খান বাহাছর সাহেবের 
বাড়ীতে হক সাহেব, মৌলানা সাহেব, ও আমরা ২৫।৩০ জন দাওয়াত আদায় 
করিলাম । বুদ্ধ খাঁন বাহাছুর সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভুরি ভোজে আমাদিগকে 
আপ্যাকিত করিলেন । পরদিন সকালে মৌলানা বাকী সাহেবের সভাপতিত্বে 
উভয় দলের কর্মাদিগের এক বৈঠক বদিল। মৌলান1 সাছেব আলঙ্ক ইলেকশনে 


অতীতের কথ! ১৭৩, 


সকলকে দলাদলি তাপ করিয়া একত্রে কাজ করার জন্তা অন্তুবোপধ করধিজেন। 
তাহার অন্গরোৌধে তরফদার সাহেব পুরাতন প্রজা পার্টি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার দলবল 
সহ নূতন কৃষক প্রঙ্গা দমিত্তিতে যোগদান করিতে হ্বীরু ৩ হইলেন । ৮ 

প্রাদেশিক কাউন্সিলের মেম্বর-_-ই লেকশনেএ তোড়জোড় আর হইল । 
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রাথিগণ নমিনেশন পেপার ফাহল পবিলেন » আমিও ঈাডাই- 
লাম। প্রতিদবন্দী দাড়াইলেন দু জন। আমার ঝ।লা বন্ধু দিরাজপুরেব সরকারী 
উকিল খাঁন সাহেব তজম্মল আলী, ও জনাব আবকল জব্লাব বি.এল. 1 ভোটযুদ্ধ 
পুরাদমেই চলিতে ছিল । কিন্তু হঠাৎ মধ্যপথে খান সাহেব সরিয়! পড়িলেন। ভিনি 
শুধু সরিয়াই পড়িলেন না, আম! 'প্রতিপক্ষ জব্বার সাহেবকে সমস্ত শক্ষি দিয়া সহাগ। 
করিতে লাগিসেন । বিস্তশালী উভয়ের সমস্ত শক্তির নিকট মামীকে পরাজয় বরণ 
করিতে হইল। 

অল্প ভোটে হ্ারিয়৷ গেলাম । বিভিন্ন জেলায় অধিকাংশ প্রজাকর্ম। জয় লাভ 
করিয়াছিলেন । বগুড়ার প্রতাপশাপী জমিদার নবাবজাদ1 আলতাফ আলী, প্রজা- 
কমী বজিবউদ্দীন তরফদ্বারের নিকট 7 ভোটে হারিয়া যান । 


১৯৩৭ সাল 


নির্বাচনের পর হিন্দপ্রধান প্রদেশগুলিছে কংগ্রেসী মন্ত্রিমভা গঠিত হয় । 
মুসলমানপ্রধাঁন চারটি প্রদেশে ৪ মোসলেম পীগ প্রাধিগণ সংখা -গরিষ্ঠত। লাভ করিতে 
পারে নাই ! বাংলায় কৃষক প্রজা পাটির সংখ্যাধিক্য ছি । কংগ্রেমীরা মন্ত্রী হইয়া 
রাঁজবন্দীিগকে ছাভিয়া দেন। বাংলার বন্দীদের মুন্তি লহয়া হক মন্ধিসভার উপরে 
কংগ্রেসীবা অত্যাধিক চাপ দিতে লাগিলেন। হক সাহেব ফাঁপপে পড়িলেন । 
কংগ্রেস, ক্ধক গুজ] পাটি, মোসলেম লীগ জদিধ।ব ও ইউরোপীয়ান দলগ্রনি দিজ নিজ 
স্বাথ লইয়া! কেখনল উপস্থিত করিল। হক মন্ত্রিসভা প্রধানত ইউবে।গীয়ানগণের 
সমর্থনের উপরে নির্ভর করিত। উহার] বন্দীমুক্তির বিরে।ধী। ভারতঞ্শাসন আইন 
১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে চালু হইবে বলিয়। কথা ছিল! কংগ্রেশীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 
করিয়া! মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি অত্যন্ত গুদাসিন্ত দেখাইতে লাগিলেন । মৌলানা 
আহম্মদ আলী, হাকিম আজমল খাঁ, ভাক্তার আনসারী প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবর্ 
প্রায় অনেকে তখন পরলোকে | লক্ষ লক্ষ মুললমান স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয় 
অশেষ নির্যাতন সহ করিয়াছিলেন। কংগ্রেপী হিন্দুরা মন্ত্রিত্ব পাইয়া মুসলমানদের; 


১৭৪ অতীতের কথা 


কথা ভুলিয়া গেলেন । মিঃ জিল্না ও মোসলেম নেতৃবর্গ সকলের স্বার্থের প্রতি স্ববিচার 
করিয়া শাসন কার্য চাঁলাইতে কংগ্রেণীদের অবরোধ জানাইলেন। কিন্তু সে 
অন্থরোধে তীহারা কর্ণপাত না করায় মুনলমানগণ কংগ্রেসের প্রতি বিবক্ত হইয়া 
উঠিল। কংগ্রেসী শাসনের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাহার1 শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। 
এ কথা সত্য কংগ্রেস ও বর্ণবিন্বু যদি মুসলমানদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি স্থুবিচার 
করিতেন তবে ভারত বিভাগের প্রশ্ন আদিত না। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত হুর্জয় 
শক্তি কংগ্রেমের মধ্য দিদ্না ইংরেজ তাড়াইয়াছে। আবার হিন্দুদের স্বার্থপরতা ও 
অন্ুদারত! পাকিস্তান স্ষ্টির কারণ হুইয়াছে। কানপুবের মৌলানা! হসরত মোহ!নী 
ছিলেন একনিষ্ ও কংগ্রেকর্মী। উরু সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও কবি। 
মুক্তিনংগ্রামে বহুবার তাহাকে কারাদ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বেচ্ছা 
কখনও জেনে প্রবেশ করেন নাই । পুলিশ পাজাকোলা করিয়1 তাহাকে ট্যাক্সিতে 
উঠাইত আবার এ ভাবেই নামাইয়া লইয়া জেলের মধ্যে রাঁখিয়! আগিত। ভারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কংগ্রেসের যখন চিন্তার অতীত ছিল মৌলানা হসরত মে শা 
তখন কংগ্রেসের প্রকাশ্য 'মধিবেশনে ভান্বত্ডের পু স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছিলেন । তাহার প্রস্তাবে কংগ্রেণ নেতৃগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিগ্লাছিলেন। ম্বরং 
মহ্থাত্মা গান্ধী ও উই সমর্থন করেন নাই । পরবর্তী কালের মহাত্মাজীর “কুইট ইত্তিসর), 
'স্তাব দুরদশশী মৌলানা হসরত মোহানীর পূর্ণ ম্বাধীনতার প্রস্তাবের নৃত" কপ 
ভাঙতে কোন সন্দেহ আছে কি? খোনলেম লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মোসলেম 
নিধাতনের গুরু তর অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং অভিধোগগুলির সতাতা গ্রম্ণেব 
জন্য পীরপুরের নাগ! সাহেবকে সভাপতি করিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। 
কমিটি ঘটনাগুলি তদন্ত করিয়া থে মেরিপোর্ট দেন উহাই "পীরপুর রিপোর্ট" নামে 
খাত । খিপোর্টে অভিযোগগুলির সত্যতা স্বীকুত হয়। এই রিপোর্ট মুসশমান 
সমাজে চাঞ্চন্যের হৃটটি করে । একদল মুসলমান কংগ্রেস শাসনের হাত হইতে কিব্ধপে 
মুক্তি পাঁওয়ষ্ক যাঁয় তাঁহার চিন্তা করিতে থাকেন, কংগ্রেসের ভক্ত সেবক মৌলান! 
হসরত মোহানী হিন্দুদের অনুদারতার ব্যঘিত হইয। সর্বপ্রথম মুলমানদের জন্ত স্বতন্ত্র 
আবাপভূমির কথ! চিন্তা করেন। ইহাই পরিণামে পাকিস্তানের রূপ ধারণ করিয়া 


আত্মপ্রকাশ করে । 
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দিনাজপুরে হুক সাহেব 

স্থানীয় জমিদার বায় বাহাছুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ বায় দিনাজপুর সদর হাদপাতালে 
রোগীদের অবস্থানের জন্য একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন। উক্ত, গৃহের 
দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব দিনাজপুর আসিয়াছিলেন। মৌলানা 
বাকী ও দিনাজপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাঁকিট হাউসে তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া 
বু বিষয়ে আলোচন1] করেন । জেল! ম্যাজিস্ট্রেট মি: কপালনী রায় বাহাছুর স্বয়ং 
ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্ষে লইয়া হক সাহেব নবনির্সিত গৃহের দ্বারোদগাটন 
করেন। স্থানীয় ডাক্তার আশু বাবু জেলা ম্যাজিষ্্রেট কপালনী সাঁহেবকে বলিলেন--_ 
সাব্‌, শুনিয়া বড় ছুঃখিত হুইলাম আপনি নাকি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন। 
আপনার ন্যায় উদারহাদয় দয়ালু শাঁদনকর্ত দিনাজপুরে আর কেহ আসেন নাই। 
কপালনী সাহেব হাপিয়া বলিলেন_-মাপনি তো প্রতোক ম্াজিস্ট্রেটের বদলির সময় 
এইরূপ কথা বশিক্প! থাকেন। তোষামোদ কর। ছাড়া আমি তো আপনার কোন 
লাভ দেখি না। ভদ্বলোক অপ্রপ্তত হইয়া! তথ! হইতে সরিষা পড়িলেন। গ্রহ প্রবেশ 
উৎসব শেষ হইল। অপরাহে এক বিরাঁ জনসভায় হক সাহেব বক্তৃতা করিলেন ! 
রাতে দিনাজপুব মোনলেম লীগে নেতা মৌলবী কাঁদের বকুস্‌ বি.এল. রুষক প্রজা 
পার্টির নেতা মৌলবী ফঙ্জলে হক, মৌলভী আদর রহমান টপয়দী, মৌলভী অনিকদ্দীন 
ন্মানয়ারী, মাওলানা আব্দলাহিল ব।কী প্রন্থতি মুসলিম নেতাগণ হক সাহেবের সহিত 
মৌলভী কাদের বক্স দাহেবের কাটিন্সিস হলেক্‌শনে পরাজয়ের বিষয় লইয়া আলোচন। 
করেন। তাহাকে আপার চেম্বারে দীড় করানো যায় কি না ইহ] লইয়া আলোচন। 
হইল । হুক সাহেরের মত লইয়া কাদের বকৃদ্‌ সাহেবকে আপার চেম্বারে দ|ড করানো 
স্থির হইল। যথা সম আমরা সদলবলে কলিকাতায় গিয়া বু চেষ্টায় তাহাকে ভোঁট- 
যুদ্ধে জয়ী করিয়া দিপাম। বিপুল উত্তেজনায় ও-হট্টগোলের মধ্যে রাত্রি তিন ঘটিকার 
সময় এসেদ্বলী হণউনে ভোট গণনা শেষ হইল। জনাব মওলানা আকরম খা সাহেব 
জদ্মলানত করেন। কাঁদের বক্স সাছেৰ ছিলেন দিনাজপুরের একজনু খা তনামা 
উকিল। দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে সারা জীবন তিনি খাঁটিয়া যান। বাবু 
যোগীন্দরচন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু নিশীথনাথ কু, অবিনাশচন্দ্র সেন, গুরুদাস তালুকদার 
প্রমুখ হিন্দু নেতাগণ খাটি দেশপ্রেমিক ছিপেন। দিনাজপুরেয় বিশেষত্ব এই যে, 
এখানে কখনো হিন্দু-মুমলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গাম! হয় নাই। সারা বাংলাদেশে এই- 
'্ধপ আর-একটি জেরাঁও বোধ হয় পাওয়া যাইবে না। 


। 


(৪৮) 
১৯৩৮ সাল 


আর দীর্ঘ দিন যাবৎ দিনাজপুর লোকাল বোডের মেম্বার ছিলাম। এবার' 
জানয়াপি মাপে ইলেকশনে পুনবাধ মেম্বার হইলাম । তখন নিয়ম ছিল লোকাল 
বৌজের মেম্বারের মধ্য হইতে ভিগ্রিক্ট বৌডের মেশ্বার নির্বাচিত হইবেন । মৌলানা 
বাকী সাহেব সহ আমর! একদিন প্রার্থী দাড়াইলাম। নমিনেশনের মেম্বর ও সরকাঁর- 
সমর্থক দপটি আমাদের প্রতিদবন্্রী হইল। ভোটাভুটিতে দেখা গেল উভয় দলের 
ভোটসংখা|। সমান হইয়াছে । লটারির বাবস্থা হইল! আমরা দপ শুদ্ধ হারিয়া 
গেলাম । লটারিখ কৌশল ধবিতে পারিগাম না! 

একদিন বাড়ীতে বমিয়াছি একটি প্রৌঢ বাক্তি দীর্ঘ পথ পদত্রজে অতিক্রম করিয়া 
আমার সহিত দেখা কসিল। তাহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল-_ 
মুশকিল হইঞেছে বাদাজী, তিন টাকা দিয়া একট বকৃবী কিনিয়াছিলাম। বকৃরীট! 
দুই দিন হইপ আব পাই না। তোঁমাকে যখন ভোট দিয়াছি তখন খবরট! দেওয়া 
দরকার | আমি তে। অবাক । আঁমাঁকে ভোট দিয়াছ বলিয়া তোমাকে হারাঁনো বক্রীটি 
আমাকে খুজিয়া দিতে হইবে এ কথা তোমাকে কে বপিল? তাহাকে বুঝাইয়। 
বলিলাম--বৰ্‌ধী যদি চুরি হইয়া থাকে থানায় খবর দাঁ€। নিজে খেজ কতিয়া দেখ । 
তোমার বকৃরী খোঁজের জন্য আমি মেম্বার হই নাই। জন সাধারণের অজ্ঞতা তখণ 
কত বেশী ছিল। 

আগস্ট মাসে কলিকাতীক্ষ হিন্ব-মুপললমানে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হুইল। বনু 
খুনাখুন হ্যায় কলিকাভার আবহাওয়া উদ্তপ ভউগ্কা উঠিল। হিন্দুপ্রধান 
অঞ্চলে মুসলমানের ও মুদলমানপ্রধানণ অঞ্চলে হিন্দুষ অবঙ্গান বিপজ্জনক হুইয়! উঠিল । 
মস্পিদের সম্মুখে বাগ বাজানো, গো-কোরবানী প্রীতি বিষ্য সয়া ঝগড়ার ২ষ্টি 
হইত। আবার রাজনৈতিক মতভেদ লইয়া দলাদলি, গুপ্ডাদের তৎপরতায় গুরুতর 
দাঙ্গা-হা ক্গানার সৃষ্টি হই'ত। বন্দীমুক্তি লইয়া কংগ্রদ হুফ সাহেবের কোয়াঁপিশন 
মপ্রিমভার উপরে চাপ দিতে লাগিদেন। হক স'হেবের একাস্ত ইচ্ছা থাকিলেও 
গদী রক্ষায় সরকারী ও ইউরোপীয়ান দলের জন্য তিনি পান্ধিয়া উঠিতে ছিলেন ন?। 
এই গগুগোলেম মধে/ হক সাহেবেক্ বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিত লইল। 
প্রস্তাব পাস হইল না বটে কিন্তু বিক্ষুব্ধ হিন্দুজনভাঁর হাত হইতে রক্ষা পাওয়। কঠিন 
হইয়। উঠিল। বাহিরের গুগ্ডাদেখ আনাঁগোন। ও দুরভিসন্ধি বুবিতে পায়! এসেস্বলী 
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হলে প্রবেশ করিলাম। হক সাহেবকে ও তাহার দলের লোকদ্িগকে সমস্ত অবস্থা 
জানাইলাম। হক সাহেব তৎক্ষণাৎ লাল বাজার পুলিশ কমিশনারের নিকট ফোন 
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লিরী” বোঝাই হইয়া লাঠি ও বন্দুকধারী পুলিশ আসিয়া 
পৌছিল। গুগুারা পলাইয্সা গেল। বিক্ষুন্ধ জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হইল। পুলিশের 
তৎপরতায় অঘটন কিছু ঘটিতে পাঁরিল না। অপমানের ভয়ে বনু কাউন্সিলাব রাতে 
বাড়ী ফিরিতে সাঁছস করিলেন না। অআ্যাসেম্বলী হলেই তাহার! রাত্রি যাপনের ব্াবস্থ1 
করিয়া লইলেন। 

৩রা আগস্ট স্থভাঁষচন্দ্র বন্থর “এলগিন' রোডের বাড়ীতে বর্তমান হিন্দু-মুসলমান 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে অলোচন! ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এক বৈঠক বসিল। কয়েক 
দন মন্ত্রী, কাউন্সিলের মেম্বর ও হিন্দু-মুনলমান নেতৃষ্থানীয় ব্যক্তিগণ অনেকেই 
উপস্থিত ছিলেন । বিদেশী শাসককে তাড়াইয় দেশকে মুক্ত করিতে হইলে কংগ্রেস 
পতাকাতলে সমবেত হইয়া সংগ্রাম চালাইতেই হইবে। কংগ্রেপ ও বিপ্রবী গল 
বাতীত ভারতের কোন প্রতিষ্ঠান ইংরেজের সহিত প্রতাক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় 
নাই। সুতরাং যাহ] কিছুগ হউক ত্ামার্দিগকে একতাবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম চালাইয়! 
যাইতে হইবে বলিয়! স্থির হইল। সভায় শরতৎচক্্র বন, স্ৃভাষচন্দ্র বন্থ, 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও মৌলানা আবছুল্লাহিল বাকী বক্তৃতা করলেন। সভা 
শেষে পোল।ও কোর্মা, দধি, মিষ্টান্গের বাবস্থা ছিল প্রচুর । মুদলমান বাবুচিগণ 
পরিবেশন কৰিতেছিল। শতাধিক নিমন্ত্রিত বাক্তিদের মধ্যে আমবা প্রায় ২৫।৩০ 
জন মুসলমান ছিলাম়। কোর্মার গোস্ত হালাল কিনা ইহা! লইয়া! সন্দেহ উপস্থিত 
হইল । আমর! ইতন্ততঃ করিতেছি দেখিয়া সুভাষ বাবু শ্বয়ং আপিয়া আমাদের 
সন্দেহে ভঞ্জন করিলেন। তিনি বলিপেন--এই মুসলমান বাবুচিগিপই আমাদের 
দৈনন্দিন আহার্ধ প্রস্তত করিয়া থাকেন। মুসলমীন কণাই মাংস সরবরাহ করে। 
সুতরাং জাতি খাঁওয়ার ভয় নাই। বিলাতফের্তা হিন্দু বাড়ীতে আকমার মুদলমান 
বাবুষ্ঠিগণ রান্না করিয়া থাকে । এই বৈঠকে কতিপয় প্রধান হিন্দুনেতা অন্ধুপস্থিত 
থাকার পর দিন হবভাঁষ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বস্থুর এক নম্বর উভবর্ন 
পার্কের বাড়ীতে দ্বিতীয় বৈঠক আহুত হয়। প্রথম বৈঠকেক অঙ্রূপ প্রস্তাব এখানেও 
গৃহীত হয়। 
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১৭৮ অতীতের কথা 


দাজিলিং 

অক্টোবর যাঁমের শেষ ভীগে অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের আহবানে 
দাঁজিলিং রওয়ানা হইলাম। শিলিগুড়ি হইতে দাজিলিং যাওয়ার মোটর ও বেলপথ 
আছে। এই ৫* মাইল পার্বত্য পথ প্রত্তত করিতে অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারীং কৌশল 
প্রদশিত হইয়াছে । বেল ও মোটর পথ পাশাপাশি চলিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের সাউথ 
মারহাট্টা রেলের পার্বত্য পথে আমি ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু এপথের সহিত তুলনা 
হয় না। স্থানে স্থানে বেল লাইন পশ্চাৎ দিকে সধাইয়া আনিয়া ক্রমশঃ ভরধবগামী করা 
হইয়াছে । গভীর খাদের পাশ্খ দিয় ট্রেন ও মোটর চলিবার কালে যাত্রিগণের আতঙ্ক 
বাড়িয়া যায়। আমরা মোটবে চলিয়াছি। আকাঁবীক]1 পথে বাগ বার মোড় ঘুবিয়। 
গাড়ী চলিয়াছে। আমার সহযাত্রী বমি করিতে লাগিলেন। আরও কয়েকজন 
যাত্রীর একই অবস্থা দেখিলাম । আমরা পার্বত্য পথের মনোরম দৃশ্য দেখিতে 
দেখিতে চলিয়াছি। পাহাড়ের গাঁয়ে চা ও কমলালেবুর বাগান। “টা গালগণ 
ক্ষিপ্রহস্তে পাতা ছিড়িয়া পৃষ্ঠে রক্ষিত ঝুড়িতে ফেলিতেছে। দুই হাঁত সমানে 
চলিতেছে । ভর্ধ্বমূখী কমলালেবৃগুলি তখন সুপ হয় নাই। পৌধ মাসে আমাম অঞ্চলে 
কমলালেবুর বাগানে যে অতুলনীয় শোভা দেখিয়াছি এখন অসময়ে এখানে তাহা 
নাই । পর্বত সাহ্ুদেশে “তরাই" অঞ্চলে বিরাঁট শালবন ও জঙ্গলে বিভিন্ন শ্রেণীর ছিংশ্র 
পশু বাঁস করে। বৃক্ষশাখায় পাখীর কুজন ভাবুক চিত্তে দোলা দেয়। পর্বতগাজ্ে 
পাইন ও দেবদাক বৃক্ষের সারি রূজতশুভ্র ঝর্ণা আর বনজ কুস্থমের সৌরভ প্রকৃতির 
স্বাভাবিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করিয়া থাকে । কাণিয়াং দাজিলিং-এর একটি 
মহকুমা । এখানে রেল কোম্পানীর কারখানা আছে। আমরা শীতে কীপিতোছ। 
৮ হাজার ফিট উচ্চ "ঘুম স্টেশন অতিক্রম করিস! দাঁজিলিং পৌছিলাম। 
অক্টোবর মাস, কাশিয়াং হইতেই শীতের প্রকোঁশ অন্ুতব করিতেছিলাম। কম্বল মুড়ি 
দিয়া রেল স্টেশন হইত স্থানীয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান “আগ্রুমানে ইস্লামিয়ার, 
মুসাফির খাঁপায় আশ্রদ্ধ লইলাম। মস্জিদ ও মুলাফ্রিখানার পরিচালকগণ 
বাঙালী নহেন। কর্তৃপক্ষের ব্যবহার প্রনংশনীয়। বিনা খরচে সাধারণতঃ তিন 
দিন এইথানে থাকা যায়। কাত্তিক মাসেই প্রচণ্ড শীত। 


দাজিলিং শহর সমতল নহে পাহাড়ের গায়ে উচু নিচু বাড়ী ঘর। পাহাড় 
কাটিয়া সমতল ভূমিতে বাজার বপান হইয়াছে। বাস্তাঞ্চলি সুন্দর পীচ ঢালা, ০৬াঁই 
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উত্তরাই ব্যতীত যাতায়াত কর! চলে না। ছোট ছোট টিলার উপরে বড় লোকদের 
হুন্দর স্থন্দর বাড়ী। রাজ] জমিদারদের গ্রীম্মাবাস। অবজারুভেটারী হিলে মাল 
রোডের পার্থে গভনরের গ্রীক্মাবীস। বড় হ্বন্দর সজ্জিত দোকানপাট, সিনেমা হল, 
খেলাধুলার মাঠ আর পুণ্পোগ্ঠান স্থানটিকে মনৌরম কৰিয়। তুলিয়াছে। বিকালে “বিচিত্র 
বেশধারী নরনারী সমাগমে মুখর হইয়া উঠে। পরদিন আমর স্ুর্যোদয়ের সময় 
কাঞ্চনজজ্ঘার অনুপম দৃশ্ঠ দর্শন করিলাম । শুভ্র তুষারাবৃত পর্বতগাত্রে নবারুণ স্ব্ণ- 
কিরণে উদ্ভাসিত হইয়! অতুপনীয় সৌন্দর্ধের স্থপ্ট্ি করিয়াছে । উহা ভাষায় বর্ণনা করা 
সভতবপর নহে । শ্রীযুক্ত নলিনীবুগ্জন সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে চায়ের টেবিলে বসিয়! 
উন্মুক্ত গবাক্ষপথে কাঞ্চনঅজ্যার এই অতুলনীয় দৃশ্ভত আমরা উপভোগ করিলাম। 
সর্ব উচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট এখন হইতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় না । প্রায় আড়াই মাইল 
উচ্চ এই অজেয় শৃঙ্গ তেনজিং ও হিলারীর নিকট আত্মপমর্পণ করিয়া কৌলিন্ত 
হাঁবাইয়া ফেলিয়ছে। সরকার মহাশয়ের সঙ্রে কতকগুলি বিষয় হইয়া আশোচন। 
হইল। ভিন দিন অবস্থানের পর প্ররুতির বমা কানন বিলাননগরী দাজিলিং 


ত্যাগ করিয়। বেলপথে বাড়ী ফিবিলাম। 


কলিকাভায় প্রজাসভ। 

অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে প্রাদেশিক রুষক প্রজাসমিতির কার্ধকরী সভ। 
কলিকাতা! বেনিয়াপুকুরের একটি বাড়ীতে আহ্বান করা হয়। আমি ও মৌলানা 
বাকী সাতেব সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে কলকাতা গিয়া কৃষিমন্ত্রী জনাব শামস্- 
উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের অ'তিথ্য গ্রহণ করি। পৈয়দ নওশের আলী, সৈয়দ অজিদ 
ৰখ.স্‌, দৈয়দ জীলাল্উদ্দীন হাসেমী, আবুল যনন্থবর আহম্মদ, কবি হুমায়ুন কবির, 
মৌলানা আকরাম খা, মৌলানা ইস্লামাবাদী প্রমুখ বহু বিশশষ্ট ব্যক্তি সভায় 
যোগদান করিয়াছিলেন । মৌলানা আৰছুল্লাহল বকী সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। 
দুই দ্বিন ধরিয়! সভার কার্ধ চণিয়াছিন। আসামের মন্ত্রী জনাব আৰছুল মতিন চৌধুরী 
সাহেবের সঙ্গে এইখানেই আমার প্রথম আলাপ হয়। শ্রহটের এক অভিন্লাত পরি- 
বারে তাহার জন্ম হয়, কর্মজীবনে তাহার সহিত প্রগাঢ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হুহয়া- 
ছিল। ছুঃখের বিষষ দেশ ও জাতির এই একনি সেবক অকালে পরলোকে চলিয়া 
গিয়াছেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক জনাব আবুল মনস্থর আহম্মদ তখন কলিকাতা হইতে 
ইউনিক কষক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। কৃষক পক্মিকার অফিসে বসিয়া 
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আমাদের দীর্ঘ আলোচনা চলিত, কোন কোঁন দিন কবি নজরুল ইস্লাম আমাদের 
সঙ্ষে আলোচনায় যোগ দিতেন । নজরুল বয়সের দিক দিয়া আমর চাইতে নয় 
ৰৎসরের ছোট । এই ঘুগপ্রবর্তক কবিকে আমরা অন্তরের সহিত ভালবাঁসিতাম। 
নজরুলের হাঁসি আর নজরুলের গান আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিত। আ'ত্মপর 
ভেদাঁতেদ তাহার ছিল না। স্্ন্দর গোলগাল প্রতিভাপীপ্ত চেহারা, এক মাথা 
ঝাঁকড়া চুল, গায়ে আলখিল্লা, কথায় কথাপ্প উচ্চ হাপি আর উজ্জল ছুইটি চক্ষু মীন্রুষকে 
সম্মোহিত কবিত। হায় দুভাগা, তিনি আজ আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নাই ! 


(৪৯) 
১৯৩১৯ সাল £ খপ সালিসী বোর্ড 


দেশব্যাপী প্রজা! আন্দোলনের ফলে প্রায় ছুই শত কোটি টাকা খণজালে জজ বিত 
কমককুলকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্তে প্রধানমন্ত্রী হুক সাহেবের চেষ্টায় বাংল! দেশে বাট 
হাজব খণ সালিপী বোর্ড গঠন কর] হয়। সাধারণতঃ পাঁচ জন মেম্বর লহয়া বোর্ড 
গঠিত করা হইয়াছিল। হিলি তখন উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র। যোলটি 
রাইস মিলের জন্য লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউল এইখানে আমদানি হইত ও রপ্তানি হইয়া 
যাইভ। মিলের মালিকগণ ছিলেন স্থৃশিক্ষিত ও প্রভাবশালী হিন্দু । ইহার! থাকিতে 
আমার ন্যায় একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমানকে চেগারম্যান করিয়া, খণ সালিসী 
বোর্ড গঠিত করায় অনেকেই ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন । বোর্ডের মেয়াদ ছিল পাঁচ ব্সর। 
এট সময়ের মধো গঠিত এগাকায় কৃষকদের খণের মীমাংসা করিয়। দিতে হইবে । 
কিন্তু সকল বোডের পক্ষে নির্ধারত সময়ের মধো কার্ধ সমাধা করা সম্ভব হয় নাউ । 
পাচ বত্ণর পর সরকার অধিকাংশ বোর্ড উঠাইয়! দিয়া অমীমাংসিত মাযলাগুলির 
নিষ্পত্তির জন্য কয়েকটি থান1 লইয়া একটি করিয়া বোর্ড রাখিয়া দিলেন । নিকটবর্তী 
তিনটি থান্জার মামলাগুপির নিশ্পত্তির ভার তিশি বোর্ডের উপবে পড়িল। সুতরাং 
১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ পর্যস্ত আমাকে প্রায় সাত বন্পর চেগ্ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল । দীর্ঘ দ্দিন এই অবৈতনিক কার্ধে সন্তুষ্ট হইক্সা সরকাত্র আমাকে 
এক্গলে! স্থইস কোম্পানীর একটি মূল্যবান ঘাড় উপহা দিয়াছিলেন। বঙ্গ-শার্দ 
ফজলুল হকের এট অবিস্মরণীয্ কীত্ডি দেশের সর্বহাব? কুষককুলচ্ক রক্ষা করিয়াছে | 
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জমিদারী প্রথ। উচ্ছেদ 


স্থদখোর মহাজনেরা! কতকটা সায়েন্তা হইল বটে কিন্ধ জমিদারী প্রথার কি 
হইবে? বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল বাগবিতগ্ার পর জমিদাবী প্রথা সম্বন্ধে কতব্য 
নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। কমিটির মেম্বর মনোনীত হইপেন 
জমিদার পক্ষে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়টাদ মহাঁতাৰ ও গৌবীপুরের জমিদীর বীরেন্ত্র- 
কিশোর রায়চৌধুরী, প্রজা পক্ষে খান বাহাছুর আবছুল মোমেন, খান বাহাছর 
হাসেম আলী ও সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন। সারু ফ্রান্সিস ফ্লাউভ এই কমিটির 
চেয়ারমান মনোনীত হইলেন । কমিটি দীর্ঘ দিন আলোচন। করিয়া রিপোঁট দিলেন, 
সরকার ও প্রজার মধ্যে সমস্ত মধাস্বত্ব লুপ্ত করা হউক । জমিদারী জোতদারী প্রভৃতি 
উচ্ছেদ করিয়া প্রজা শুধু সরকারকেই খাজন। দিবেন । জমিদারী ও মধাম্বত্ব ভোৌগিগণ 
একটা নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ পাইবেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধাক্কায় দিশাহারা ইংরেজ 
সরকার এই রিপোর্ট অনুযায়ী কোন কাধ করিতে সাহায্য করে নাই। দেশ 
বিভাগের পর ১৯৫৩ সালে জনাব আখু হোসেন সরকারের মঙ্তরিত্বের আমলে এই 
আইন কার্ধকারী করা হয়। আমর! মধাবিত্ত শ্রেণী স্বখাত সলিলে ডুূবিলাম 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আমরা সারা দেশ ব্যাপিরা তুমুল আন্দৌপণ 
চাঁলাইয়াছি। জমিদারী প্রথা ভাল কি মন্দ ছিল নে কথা আলোচনা করার কোপ 
সার্থকতা এখন আর নাই। দেশে যেমন অত্াচারী জমিদার ছিল তেমনি হাজী 
মোহাম্মদ মহসিন, মহারাঞ্জ! মনীন্দ্রজ্্র নন্দী, নবাব আবদুল গনির মত বদান্ত 
জমিদারেরও অভাব ছিল না। জমিদারের ইংরেজ সবকারকে প্রীয় ভিন কোটি 
টাকা খাজন1 দিয়। ত্রিশ কোটি টাক? প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতেন । 
মিদারী প্রথা লুপ্ত হইলে সরকারকে তিন কোটি টাকার স্থলে পনর কোটি টাক] 
দিলেও প্রজার খাজনা অর্ধেক হইয়া যাইবে। বিশেবতঃ ষাঁহীরা এতকাল ধরিয়া 
আঁমাদের উপরে প্রভুত্ব করিয়াছেন, তীহারা আমাদের সমশ্রেণী ভুক্ত হুইবে--এহই 
রূপ ধারণা আমাদের হয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই ধারণা লঈয়াই জমিদারের 
বিরুদ্ধে আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলাম। আমাদের দাবী ছিল শুধু জমিদারী 
প্রথা উচ্ছেদে করা, কিন্তু ক্লাউড কমিশনের রিপোঁট অস্থায়ী সঞ্কার সমস্ত মধাস্বত্ব 
উচ্ছেদ করিলেন । এমনকি চুক্তি, ধানের জমিগুলি (চানুয়া আধি ) কাঁড়িয়া লইয়া 
আধিয়ারদের নিকট গৃত্তন করিয়া! দিলেন। ইহাতে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী (101916 
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01888) ধ্বংস হইয়া! গেল। এইসৰ জমির প্রকৃত আয়ের উপরে ক্ষতিপূরণ ধাধ 
হইল বা! । যেখানে এক বিঘা জমিতে জোত্দার তিন মণ ধান পাইতেন, উহার 
মূলা প্রায় ষাট টাকা, সেখানে আধিয়ারদদের নিকট বিঘা প্রতি এক টাকা নিরিখে 
পত্তন করিয়া দিয়া বিঘা প্রতি আয় এক টাঁক। ধরিয়া] তাহার উপর ক্ষতিপূরণ ধার্ধ 
কর] হঈল | ইহাতে মীত্র আট, দশ টাকা বিঘা প্রতি জমির মালিকের প্রাপ্য হইল। 
ঘে মধাৰিত্ত শ্রেণী দেশের সর্ব প্রকার কল্যাণজনক কার্ষের শ্রীণত্বরূপ ছিলেন 
তাহার একেবারেই ধ্বংস হইয়! গেল। বর্তমানে ইহাদের ছুর্দশ দেখিলে অশ্রু সম্বরণ 
করা কঠিন হইয়? উঠে । দেশের শাসকগণ ইহাদের দিকে ফিরিয়া ৪ তাঁকাইলেন না। 
জমিদারী প্রথ1! উঠিয়া গেল বটে কিন্তু গ্রজা আন্দোলনের উদ্দেশ্ সফল হইল ন!। 
খাজনার হার কমার পরিবর্তে খাজন1 দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে । অন্যান্য সুবিধা কি 
হইয়াছে ভুক্তভোগিগণ উত্তমব্ূপে তাহা অৰগত আছেন । 


হৃদরোগে আক্রান্ত 


১৯৩৯ সাল্রে এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে রংপুর জেলার কাদিরাঁবাদ গ্রামে 
একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট সভায় যোগদান করি। সাইকেল যোগে 
চব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত শরীরে ৪ ঘণ্টা বক্তৃতা কৰি। রাত্রি প্রায় 
১২টাঁর সময় সভ1 ভঙ্গ হয়। আহারদির পর শয়ন করিতে বাত্রি দুইটা বাজিয়া 
যাক়। পরদিন অবসঙ্গ শরীর লইয়া হিলি রওন| হই, আমি তখন খণ সালিসী 
বোডের চেয়ারম্যান, অপরাঁহ্রে হিলি পৌছিতে না পারিলে বোর্ডের কার্ষে ব্যাঘাত 
হইতে পারে বলিম্বা তাড়াতাড়ি চলিয়াছি কিন্তু আমার ছুর্ভগ্য অর্ধেক পথ অতিক্রম 
না কর্রিতেই কাঁল বৈশাখী শুরু হঈল। ঝড়ের প্রতিকূল বেগের সহিত সংগ্রাম করিয়। 
পাইকেল চালান সম্ভব হুইল না। সাইকেল ঠেলিয়া পদত্রজে চলিতে কাছিল 
ছইয়া পড়িপীম। আমার ঘাড়ে নির্বুদ্ধিতার ভূত চাপিয়াছিল, তাই অনেকের নিষেধ 
অগ্রান্থ করিয়া বহু কষ্টে ক্লান্ত শরীরে বাজি ৯্টার পময় হিলি পৌছিলাম। 
পরদিন ছুপুরে গোছল করিয়া আহারে বসিব এমন স্বয় বুক কীপিয়া উঠ্ঠিল। জোরে 
প্যাল্পিটিশন আস্ত হইল । আহার করা আর হইল নাঁ। খবর পাইয়া স্থানীয় 
ডাক্তারগণ উপস্থিত হইলেন । ওধধ ইনজেকশন কিছুই কার্ধকরী হইল ন1। একাধিক 
মে ছয় ঘন্টা বুকের উপরে হাতুড়ি পটিয়া কম্পন খামিয়া [িল। বুফে ভয়ানক 
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বেদনা, সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া! শযাশায়ী হইলাম । বুঝিলাম জীবনের শেষ দিন 
ঘনাইয়া আসিয়াছে । ভাঁক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার, তাঁরকেন্র মজুমদীর, সতী শচন্্র 
সরকার, ভাঃ জলীলার রহমান প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিতৎসকগণ বিন] ফিতে সর্বদা 'আমাকে 
দেখাশুন] করিতেন । আমি ইহাদের নিকট চিরক্ুতজ্ঞ। কর্মজীবনের সঙ্গী পরম 
শ্রদ্ধেয মৌলন1 আব্ললাহিল বাকী আমার গুরুতর অন্স্থতাঁর সংবাদ পাইয়া আমাকে 
লিখিলেন আপনি ঘাঁবড়াইবেন না। আপনার জীবনের বহু কাঁজ এখনও বাঁকী 
রহিয়াছে । খোদ নিশ্চয় আপনাকে দীর্ঘজীবী করিবেন। তীহার পত্রখাঁনি আমার 
হতাশ প্রাণে নব আশার সঞ্চার করিল | ঠকশোরে স্রেহময়ী গঙ্পারিণীকে হারা£য়া- 
ছিলাম, ন্ষেহময় পিতা সর্বদা আমার রোগনুক্তির জন্য খোদাঁর দবগ!য মোনাজাত 
করিতেন । তিন মাঁপ শয্যাশায়ী থাকিয়া? অবশেষে কলিকাতা যাঁওয়] স্থির করিলাম । 
আমার ভগিনী ও ভগ্মীপতি হজরত আলী খা ও পুত্র খহীউদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া 
কলিকাতা তালতলায় এক বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ভারতবিখাতি 
চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার সহকর্মী ও হ্ৃপরিচিত বাঞ্তি ছিলেন । 

বন্ধু জাঁলাঁলউদ্দীন হাসেমী ফোন করিয়া আমার অন্রম্থতার কথ জানাইলে 
ভাঁঃ বায় বৈকালে ৪টার সময় আমাকে লইয়া! তাহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। 
নির্দিষ্ট সমষে হাসেমী সাছেব নিজের গাড়ীতে করিয়া আস্ীকে লইয়া গেলেন । ডাঃ রাস 
কিছুক্ষণ ধরিয়া আমাকে পরীক্ষার পর বলিলেন- আপনার বিশেষ কিছু হয় নাই। 
বাড়ী চলিয়া যান আপনার হাঁট ফেল করিবে না । অনেক দিন বাচিয়া থাঁকিবেন। 
তিনি হাঁসিয়। আমার পিঠে থাঁব! দিক জিজ্ঞাসা করিলেন-শ্রী আছেন ? যদি না থাকে 
তবে একটা বিয়ে করুন। আমি অবাক হুইজ্স! বলিলাম --পরিহাঁস করিতেছেন । 
হঠাৎ উত্তেজিত হইয়! তিনি বলিলেন-বিধান রায় রোগী সহিত পব্ভহান করে না। 
সর্বদ1 মনকে গ্রফুল্প রাখা আপনার প্রধান চিকিৎসা । স্ত্রী ব্তীত অনেকের পক্ষে 
সেটা সম্ভব নয়। শারীরিক ও মানসিক কোন পরিশ্রম করা চলিবে না। বক্তৃতা 
ও সাইকেল চাঁলাঁন একেবারেই বন্ধ করিতে হইবে । অতিরিক্ত পরিস্রীম ও বক্তার 
ফলে আপনার এই অবস্থা হইয়াছে! সুতরাং দীর্ঘ বিশাম 'একণন্ত প্রয়োজন | নৃত্য- 
গীত, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ আপনার দীর্ঘ জীবন যাপনের সায় হঈবে। তিনি 
ছই প্রকার উঁধধ ব্যবহার করার জন্গ লিখিয়1 দিলেন। 

তীহার ফী ৩২ টাক তাহাকে দিতে গেলে তিনি উহা লঈলেন না। বলিলেন--- 
স্বাধীনতা বৃদ্ধের, সৈনিক আপনারা, আমি সাধমত আপনাদিগকে সাহাধা করিতে 


১৮৪ অতীতের কথ! 


পাঁরিলে সুধী হই। দরকার যনে করিলে পুনরায় আমার সহিত দেখা! করিবেন । 
আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাকে অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইলাম। ভাঃ বিধানচন্দ্ 
বায় আদ আর ইহ জগতে নাই । ২৭ বৎসর পূর্বে তিনি আমাকে এই উপন্দেশ 
দিয়াছিলেন । খোদার দরগায় হাজার শোকর । তিনি আজ আমাকে এই অতীত 
কাহিনী লিখতে সুযোগ দিয়াছেন । 


(৫০) 
হলওয়েল মনুমেণ্ট 


নেতাজী স্বভাঁষচন্দ্র কংগ্রেস হাই কমাগুদের সহিত মততেদ হওয়ায় কংগ্রেস 
ত্যাগ করিলেন । তাঠাবু ইচ্ছ! যুদ্ধে বিব্রত ইংরেজের উপরে চাপ দিয়] ভারতের মুক্তি 
আনয়ন কর1। ইতিমধ্যে কলিকাতার হল*যেল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য তীব্র 
মান্দোলন চলিতেছিল। এই মন্মেণ্টের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। পলাশী 
যুদ্ধের পূর্বে নবাঁব পিরা'জউদ্দেশিলা কলিকাতা। আক্রমণ করিয়া ১৪৬ জন ইংরেজ সৈন্ক 
বন্দী করেন। ১৮ ফুট দৈর্ঘা প্রান্তের একটি ক্ষুদ্র গৃহে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন | 
পরদিন দেখা গেল শ্বাস কুদ্ধ হইয়া ১২৩ জন বন্দীর মৃত্যু হইয়াছে । জীবিত ২৩ জনের 
মধো হলওয়েল নামক এক ব্যক্তি ইংলগ্ডে গিয়! এই সংবাদ প্রকাশি করে। এই কল্পিত 
কাহিনী ইংলও হইতে এদেশে প্রচারিত হয় । নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন 
বর্বর প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্তে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল । প্রসিদ্ধ এতিহাসিক অক্ষয়- 
কুমার মৈত্র ও অন্যান্থ লেখক ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কাহিনী বশিয়া প্রমাণ 
করিয়। দিয়ছেন। কলিকাতা লাল দীঘিপ (ডালহোসী স্কোয়ার ) উত্তর-পশ্চিম 
কোণে মিথ্যাবাদী হল্ওয়েশ-কল্পিত গৃছটির স্থান নির্দেশ করা হয়। ১৯*৩ সালে 
তদানীস্তন বড় লাঁট লর্ড কার্জন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাৰের মিথ্যা কলঙ্ক চির 
জগকুক রাখ]ুর উদ্দেশে এই মনুমেণ্ট প্রস্তত করিয়া দেন। জাতীয় কলঙ্ক এই 
মনুমেণ্ট ধ্বংস করার জন্য তখন ভূমুল আন্দোলন চলিতেছিল। নেতাজী স্তাধচন্্র 
বসত এই আন্দোলনের পুরোভাগে আগিয়া দীড়াহলেন । একধল হিন্দু-মুসলমান 
যুবককে লইয়া! তিনি সত্যগ্রহ শুরু করিয়া দিলেন। প্রত্যহ ৫।৬ জন করিয়! 
সত্যাগ্রহী মহ্ুষ্ণটে ভাঙ্কিতে শিল্পা গ্রেপ্তার হইতে লাগিল। ২রা জুলাই সুভাষ 
বাবুকে ত্তাহাঁর এলগিন রোডের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্দী জেলে 


০০০৪ 


অতীতের কথা ১৮৫ 


আবদ্ধ করা হইল। ন্ৃভীষ বাবুর গ্রেপ্তারের ফলে আন্দৌলনের তীব্রতা বাড়িয়া 
পগল। ইস্লামিয়! কলেজের ছাত্রগণ বিবাট শোভাযাত্রা ৰবাহির করিল। দলে দলে 
হিন্দ্-মুসলমান শোভাঁযান্ত্ায় যোগ দিয়া গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করিল। লাঠি 'চালন', 
কাছুনে গ্যাস ইত্যাদি পুজিশী তৎপরতা ব্যর্থ হওয়ার পর সরকার হঠাৎ ঘোষণ। 
করিলেন হলওয়েল মন্নমেণ্ট অপসারণ করা হইবে। প্রায় আড়াই শত সত্যাগ্রহী 
গ্রেপ্তার হওয়ার পর সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হইল। সত্যাগ্রহীরা মুক্তি পাইল। 
কিন্তু সুভাষ বস্থুকে মুক্তি দেওয়া হইল না। 

ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেনারেল সেক্রেটারি স্থৃতীষ বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু লাল! 
শঙ্কর লাল অতি সঙ্গোপনে জাপান গিয়া বিপ্লবী বরাসবিহারী ঘোষের সহিত মিলিত 
হইঙেন। জাপানের পহিত আমেরিকার মন কষাকষি পূর্ব হইতেই ছিল। যথাসন্ভৰ 
ইহাদের সাহত আলোচন1 করিয়া জাপান একটা প্রাচ্য রণাঙ্গন স্্টির কল্পনা 
করিয়াছিল। প্রেসিডেন্পী জেলে আবদ্ধ স্তুভীষচন্দ্র, লাল! শঙ্কর লালের কথা চিন্তা 
করিয়া অধৈর্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কারাগৃহ হইতে মুক্তি না পাইলে তাহার 
সঙ্কল্প পিদ্ধ তইবে না। তিনি হাঙ্গার স্বীইক আরম্ভ করিলেন । কলিকাতায় হৈ চে 
পড়িয়া গেল। স্থভাষ বাবুর মুক্তির জন্া সার! কলিকাতায় তুমূল আন্দোলন আরস্ত 
₹ইল। সরকার অগত্যা ৫ই ডিসেখর সুভাষ বাবুকে জেল হইতে বাহির করি: 
ভাঙার বাড়ীতে নজরবন্দী অবস্থায় রাখিলেন। এবার তাহার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা 
গেল। তিনি দী'ড় বাখিলেন, লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বন্ধ করিয়া 
দিলেন। তাহার কামরায় কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তাহার ভ্রাতুম্ুত্ত 
অরবিন্দ বন্থ দবজার বাহির হইতে তাহাকে খাবার দিয়া আসিত। তিনি প্রাঙ্ 
ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাঁকিতেন। সকলেই জানিতে পারিল স্বভাষচন্দ্র সন্যামী হইয়াছেন । 
সরকাঁদী পাহারাদারগণ বাহিরে বসিয়। খৈনি টিপিতে টিপিতে বলিতেন--আঁবে ভাই, 
সব তে! রামজীকি কিরূপ হ্াঁয়। সুভাষ বাঁবুতে। বিলকুল সাধু বন্‌ গিয়া। আঁব 
উনকো পাহারা দেনেকে কেয়া জক্ষরৎ হ্যায় । কিন্তু সরকারী হুকুম পার্পন করিতেই 
হহবে। পাহার।দারগণ বিমাইয়। ঝিমাইয়া, কখন নাক ডাকাইয়া পাহারার কাধ 
চালাইতে লাগিল। দিনের পর দিন চলিয়| গেলে, অরবিন্দ বাবু খাগ্যপ্রব্য নিদিষ্ট 
স্বানে রাখিয়া দিতেন। পরে বি আপিয়া ভুক্তাবশিষ্ট ও ধালা-বাঁপন লইয়া যাঁহত। 
বাড়ীতে এক অববিন্দ ব্যতীত কাহারও সহিত কোন সংশ্রব ছিল ন1। 


১৮৬ অতীতের কথা 
পাকিস্তান প্রস্তাব ১৯৪০ পাল 


১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ মুস্লিম আসন লাভ 
করে শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে কষক প্রজা! পার্টি । কংগ্রেসের সহযোগিতায় 
কষক প্রজা পার্টি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে না পাঁরিয়া মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন 
সরকার গঠন করে। তদানীস্তন সমাজজীবনে মুসলমানরা পশ্চাঁৎপদ থাকায় ও 
অধিকাঁংশ বর্ণহিন্দুর অন্দর আচরণে তাঁহাদের মধ্যে স্বাতস্ত্রোর তাগিদ অনুভূত হইতে 
থাকে । ইকবাল এই সময়ে পাকিস্তানের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেন । মহম্মদ 
আলি জিন্না সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনের পথপ্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ হইলেন। 
শেরে বাংলা ফজলুল হক মুসল্মি লীগে যোগদান করিলে পাকিস্তানের ভাবধারা 
বাংলার মুললমানদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪* সালের ২২শে 
মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগেক কাউন্সিল অধিবেশনে শেরে বাংলা 
পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে তদানীস্তন ভারতের পূর্ব ও 
পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের অঞ্চল-ছুইটি সার্বভৌম স্বায়ত্তশাঁপিত বাষ্ট 
প্রতিষ্ঠার কথ! ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাব শন্ুযায়ী আঞ্চলিক পুনর্ধিন্ত।স করিয়া 
পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আপাষকে লইয়া একটি এবং পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশকে লইয়া আর-একটি মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র গঠন করিবার 
সিদ্ধান্ত হয়। উত্য় অঞ্চলকে লইয়া পাকিস্তান নামক ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত 
হয়। সেদিন বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোন্ধে, উড়িস্তা প্রভৃতি মুসলমান সংখা!লঘু 
প্রদদেশগুলির লীগনেতাগণ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া! জোর গলায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
পরবর্তী কালে ১৯৪৬ সালে দিলীতে সুসলিম লীগ লেজিসলেটার্সদের কন্ভেনশন 
লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত করিয়া উভয় অঞ্চলকে আংশিক স্বায়ত্তশাসন দিয়া 
পাকিস্তান নামক একটি বাষ্ট গঠনের সিদ্ধাস্ত গৃহীত হইয়াছিল । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত 


১৯১৯ ত্রীষ্টাব্দের ভার্পাই চুক্তির অপমানের গ্লানি হইতে জার্মানীকে মৃক্ত করাই 
হইল হিটলারের বিরাট সংকল্প । শক্তি উদ্ধারের চেষ্টা তিনি স্গাতিয়া উঠিলেন, 
রাইনদীতীএশ্ব জার্মানীর ঘে অংশ আন্তর্জাতিক ভাবে নিরম্ত্রীকৃত করিয়া বাখা 
হইয়াছিল তাহ অধিকার করিয়া লইলেন। ইতাঁশিবু 'গকক.অধিনাঁয়ক মসোলিনির 


অতীতের কথা ১৮৭ 


সহিত ঘিত্রতীবদ্ধ হুইপ! স্পেনের অস্তরুদ্ধে বিদ্রোহী সামরিক নেতা। জেনারেল ফ্রাঙ্ষোকে 
জয়লাভে সাহয্য করিলেন । অস্ঠিয়৷ হিটলার কর্তৃক অধিকৃত হইল্‌। এইভাবে তাহ'র 
আগ্রাসী শক্তি বাঁড়িয়া চলিল। অবশেষে ১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তিনি পৌল্যাু 
আক্রমণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ড ও ফ্রান্স জানাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। ইংলও্ড ও ফ্রান্সের সাঁমরিক প্রস্ততি যথেষ্ট ন! 
থাকায় জার্মানী সহজেই পোল্যাণ্ড দখল করিয়া! লইল । কয়েক ম।সের মধ্যেই নরওয়ে, 
ডেনম!ক, বেলজিয়াম ও হল্যাগ্ড জার্মানীর পদানত হইল। ইতালী জার্মান পক্ষে 
যোগদান করিল । 

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেশ্বারলেন হিটলারের ভেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি দখলে বাধ! 
ন। দেওয়ায় এবং সামরিক প্রস্তুতিতে যথেষ্ট তত্পরতা] প্রদর্শন না করায় তি হার 
বিরুদ্ধে ইংরাঁজ জাতির মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তিনি প্রধানমন্ত্রীর 
পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার স্থলাভিষিক্ত হলেন, উইনস্টন চার্চিল 
(১০ই মে)। এদিকে ১৯৪* খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন জার্মানীর কাছে ফ্রাব্দ 
আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য লইল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্ধে ক্যাম্পেইনে রেলগাড়ীর কামর: 
আত্মসমর্পণের গ্লানির প্রাতশৌধ লইল জার্মানী ঠিক একই স্থানে একই ভাবে। 
এখন 'হিটলাবের প্রধান উদ্দেশ হইল ইংলগ্ড ও ইংলগ্ডের ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে 
পদানত করা । জার্মান বিমান আক্রমণ মিত্রশক্তিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। 

ুদ্ধের শুরু হইতেই বুটেনের প্রতি কংগ্রেসের সহানুভূতি ছিল কিন্ত সহযোগিতায় 
ছিল আঁপত্তি। ফ্যাসিবারদ ও গণতন্ত্রের লড়াই ভাবিয়া গান্বীজী ও জণহরলাল 
নেহেরু ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থনের পক্ষপাতী ছিলেন। “হরিজন” পত্রিকায় গান্কীজী 
লিখিলেন--“মানবিকতার দিক দিয়াই ইং ও ফ্রান্সের প্রতি সহাহ্ভূতি আসে ।? 
সুভাষচন্দ্র বস্থু ছিলেন যে-কোন প্রকার সহঘোগিতার বিরোধী কারণ তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সাত্রাঙ্ে।র ভাঙ্গনেই ভারতের স্বাধীনতা! নম্ভব। বাজনৈতক 
ও অন্যান্ত দলের মধো ন্বাশনাল লিবারেল ফেডাবেশন ও হিন্দু মহাসভা হল 
একাস্তভাবে সরকারকে সমর্থনের পক্ষপাতী | কিন্তু মধ্যপন্থা অবলম্বন করিল মুস্পিম 
লীগ। ১৯৩৯ ্ত্রীষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর মুস্লিম লীগ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিপ। 
উহাতে বলা হইল যে, যদ্দি ভারতের শাপনতান্ত্রিক অগ্রগতিতে মুসগিম লীগর 
অন্থমোদন গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে লীগ ঘুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে মহযোগিতা৷ 
দান করিবে এবং তাহাদের এই দাবি ন্যায্য কারণ ইহাই হইল একমাত্র সংস্থা ঘাহাঁ, 


১৮৮ অতীতের কথা 


ভারতের মুনলমানদিগের দাবির কথা বলিয়া থাকে । যুদ্ধে বুটেনের অবস্থা শোচনীয় 
বুঝিয়াঁ কংগ্রেস দীবি করল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা । এবং ইহান্র বিনিময়ে বুটেনকে 
সহযোগিতার আশ্বাস দিল। কিন্ত চার্চিল দস্তভরে বলিলেন যে, বুটিশ সাত্রাজাকে 
রক্ষা করিতে তিনি আসিয়াছেন, বিলাইয়া দিতে আসেন নাই। অগত্যা কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি ঘোষণা করিলেন যে, যুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য 
করিবে না। কংগ্রেসের নির্দেশষত মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিলেন। তীহারা পদত্যাগ 
কৰিলে জিন্নাসা্গেব মুসলমানদিগকে 'নীজাও দিবস” পালনের নির্দেশ দেন । 


ক্রিপসের দৌভ্য 


১৯৪২ সালের মার্চ মাসে সাব্‌ স্টাফোর্ড ক্রিপস্‌ বৃটিশ মস্ত্রিসভার পক্ষ হইতে 
ভারতের দঞ্িত আপস নিষ্পত্তির প্রস্তাব লইয়া দিল্লী আসেন। তিনি মহাত্ম! 
গান্ধীর সহিত আলোচনা করিতে গেলে গাম্বীজী বলেন-_মওলাঁনা আবুল কালাম 
আজাদ বর্তমানে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট । তীহার সহিত আলোচনা করিতে 
হইবে। অতপর ক্রিপ স্‌ সাহেব মওলানা সাঁহেবে সহিত সাক্ষাৎ করেন। মওলানা 
সাহেব উদু'ভাষী। তিনি তাহার মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাঁষায় কথা বলিতে 
অস্বীরুতি জ্ঞাপন করেন, যদিও তিনি ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিস? 
ছিলেন । তৃমি তোমার মাতৃভাষায় কথা বলিবে, আমি তোমার নিকট ধার করা 
ভাষায় উত্তর দিব তাহা হইবে না । অগতা মিঃ হুমায়ুন কবীরকে দোভাষী নিযুক 
করা হইল । কিষ্ত আলাপ-অ!লোচনায় কোন লাভ হইল না। কংগ্রেস ভারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতা৷ বাতীত কিছুতেই রাজি নয়। অতঃপর মৃসলিম লীগের নেতাদের 
সহিত আঁলোচন1 হইল । তীহাঁরাঁও ভীহাঁর প্রস্তাঁৰ মাঁনিক়া লইলেন না। বিফল 
মনোরথ হইয়! ক্রিপস্‌ সাঞ্ছেব ফিরিয়! গেলেন | বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিবিদ বুটিশ 
প্রধানমন্ত্রী চাঁচিল ভাবতের হাঁফ-নেকেড ফকীর গান্ধীর এদ্ধতা দেখিয়! স্তস্ভিত 
হইলেন। 


কুইট ইত্ডিয়া প্রস্তাব 


কংগ্রেস ওয়1কিং কঙ্গিটি যুদ্ধের স্থযোগে ইংরেজের নিকট হইতে ভারতকে 
মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক পরিকল্পন1 গ্রহণ করিলেন। ৮ই আগষ্ট ওয়াকিং 
কমিটিতে ইংরেজ ভারত ছাড়” (035: 1709) প্রস্তাব গৃহীত হইল। 


অতীতের কথা ১৮৯ 


ইংরেজ সরকার বিচলিত হুইয়া পড়িলেন। সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বেআাঠনী 
ঘোষিত হইল। মহাত্মা গান্ধী, মণ্ডলান! আজাদ, জওহরলাল নেহেরু প্রমূখ 
এংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতাগণ গ্রেফতার হইলেন ! ইংরেজ সরকারের, ওদ্ধতা 
দেখিয়! ভারতের জনসাধারণ ক্ষেপিয়া গেল। কলিকাতা ও অন্যান্য শহবে তক্নানক 
বিশৃঙ্খল! স্ষ্টি হইল। বাস, ট্রাক গাঁড়িগুলির টায়ার ফুট! করিয়া আগুন ধবাইল। 
ট্ামের দড়ি কাটিয়া দিল। ইউরোপীয়ান ও হ্বাটকোট-পরা ব্যক্তির লাঞ্ছনার 
শীমা রহিল না, স্কুল কলেজের ছাত্ররা শোভাযাত্রা করিয়া “কুইট ইত্িয়।” শ্লেগান 
দিতে ধিতে সারা কলিকাতা! মুখরিত কবিয়া তুপিল। পুলিশ লাঠি চালনা, কাঁদুনে 
গ্যাস, গুলি চালনা সবকিছু করিল। হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করি! 
জেলে আবদ্ধ করিল। বোষ্ে, মীত্রাজ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, উডিষ্যা, সাবা ভারতে 
একই অবস্থার স্ষ্টি হইল। মেদিনীপুর তমলুক মহকুমা স্বাধীনত| ঘোষণা! করিপ। 
তথাঁকার সরকারী ভবন দখল করার উদ্দেশ্তে গ্রায় বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দুই 
দলে বিভক্ত হইয়া কংগ্রেস পতাকা! হস্তে অগ্রসর হইতে থাকে । একদলের নেতা] 
ছিলেন রামচন্দ্র বেরা ও অপর দলের ৃদ্ধা মাভঙ্গিণী হাঁজর1। রামচন্দ্র বেরাকে 
থানায় লইয়া গিয়া পুলিশ অকথা অত্যাচার করিয়া মারিয়া ফেলে। মাতঙ্গিণী 
হাজরা! দক্ষিণ হস্তে পতাকাদণ্ড ধারণ করিয়া চলিতেছিলেন। জনৈক পুলিশের 
'্রলিতে তাহার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়! গেল, তখন তিনি বাম হস্তে পতাকাদও ধারখ 
করিলেন। ছিতীয় গুলি তাহার বাম হস্ত ভেদ করিল। পতাকা হস্তচ্যুত হয্ক 
দেখিয়া এই মহীয়সী মঠিলা আহত হস্তদ্বয় ও ক্ছয়েপ সাঁহধো পতাকাদণ্ড বুকে 
টাপিয়া ধরিলেন। অকন্মাৎ তৃতীক্জ গুলি আসিয়া তাহার মন্তক চূর্ণ করিয়া ফেপিল। 
খাতৃভূমির মুক্তি কামনাকধ এই বীরাঙ্গানার আত্মস্যাগ স্বাধীনতার ইতিহাসে 
স্ব্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । মেদিশীপুরের আত্মত্যাগী বীর শস্তানগণ প্রায় ছয় মান 
«প্‌ তমলুককে ইংরেজ শাসন হইতে মৃক্ত রাখিয়াছিশেন । সৈন্য ও পুলিশের অকথ্য 
শির্ধাতনের ফলে সারা ভারত ব্যাঁপিয়! যে দাবানল জ্লিয়া উঠিল, উহার ভয়াবহ 
পরিণাম চিন্তা করিয়া ইংরেজ সরকার শিহরিস্া উঠিল । “ভাত ছড়' আন্দোলন 
দমন করিতে গিয়া ইংরেজ গরকার কেক হাজার মানুষকে গাল করিয়া হত্য। 
করিল। লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রেফতাঁর করিয়া! গ্রেলথানাগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। দ্বেশে অরাজকতা! ও উচ্ছৃত্খলতা সমান ভাবেই চলিতে 
লাঁগল। 


১৯০ অতীতের কথা 


স্ুন্ভাষচন্দের নিরুছেশ 

১৯৪০ গ্রীষ্টাব্দের জুলাই মালে স্থভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হইলেন । বিনা বিচারে তীহাকে 
আটক ক্করা হইল। ইতিপূর্বে এগার বার তিনি কারাগারে বন্দীজীবন যাপন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার বাহিরের ডাক তাহাকে অস্থির করিয়৷ তুলিল। 
সরকারের সিদ্ধান্ত যুদ্ধ শেষের পূর্বে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না। তিনি আইন- 
সঙ্গততাবে মুক্তিলাঁভের উপায় খুজিলেন। মুক্তি না পাইলে আমরণ অনশনের সংকল্প 
করিলেন । সরকার কোনরূপ কর্ণপাত করিল ন!'। তিনি অনশন শুক করিলেন। 
অবশেষে ৭ দিনের অনশনের পর সরকার ভীত হুইয়া একমাস পরে মুক্তি দেওয়ার 
কথ। ঘোষণা করে কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিলে পুনবায় কারারুদ্ধ করিবার সিদ্ধাস্ত 
নেয়। মুক্তিলাভের পর ৪* দিন তিনি নিজ গৃহ হইতে এক পাঁও বাহির হন নাই। 
কেবল চিন্তা করিলেন, কিভাবে বহির্জগতের ঘটন1 মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট উপস্থিত 
করা যায় এবং বুটেনের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসাঁন ঘটাইবার 
প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা যায়। এই উদ্দেশ্ট সফল করিবার জন্য তিনি নিজে বাহির 
হওয়ীকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়! মনে করিলেন । 

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্ের ১৬ই জান্রপ্জারি গভীর ববাত্রিতে ২৩ নম্বর এলগিন রোডে বাড়ী 
হইতে এক পেশোয়ারী মৌলভী কালো একটি মোটর গাড়ীতে ক্রুত গতিতে ছুটিয়। 
চলিয়াছেন। গোমেো। স্টেশনের পাঞ্জাব মেলের এক ফাস্ট” ক্লাস কামরায় তাহাকে 
উঠিতে দেখা! গেল। তিনি পেশোয়ারে পৌছাইয়! একজন পেশোয়ারী বন্ধুর সহিত 
খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করিয়া পদব্রজে কাবুল পৌছাইলেন। এই মৌলভী আব 
কেহই নহেন, স্বয়ং স্থভাঁষচন্দ্র বস্থ। নেতাজীর এই অন্তর্ধান তাহার নিজের তাঁষায়, 
“দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে এতবড় চাঞ্চণ/কর রাজনৈতিক ঘটনা আর ঘটে 1নি।” 
গোয়েন্দা পুলিসের কড়। পাহারা, সরকাবের সতর্ক দৃষ্টি সবকিছু ব্যর্থ হইল। এই 
ঘটনার তুলন। মেলে সপ্রদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়ে-_ 
এইভাবেই গ্র্বল প্রতাপ ঘুঘল সম্রাট ওুরক্গজেবের সমজ্জ সতর্কতাঁকে ফাকি দিয়া 
আগ্র। ছুর্গ হইতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন মাবাঁঠা-নাঁয়ক শিবাজী | 

অতঃপর স্ুতাবচন্দ্র বন্থু একটি ইতালীয় ছাড়পত্র লইয়! রাশিয়া যাঁন। থা 
হইতে ১৯৪) খ্রীষ্টান্বের ২৮শে মার্চ আকাশপথে বালিন যাত্রা করেন। জার্মানীতে 
হিটলারের দক্ষিণ হন্ত রিবেনট্রপ তাহাকে সাদরে অত্যর্থনা কবেন। সেইখানে তিনি 
তিনটি প্রস্তাব উখাপন করেন। প্রথমতঃ, তিনি বাপিন হইতে বৃটিশাবরোধী 


অতীতের কথা! ১৯৬ 


প্রচার চালাইবেন; দ্বিতীয়তঃ, জার্ধানীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইস্সা স্বাধীন ভারত 
ইউনিট গঠন করিবেন। তৃতীয়তঃ, তিনটি অক্ষশক্তি সম্মিলিতভাবে ভারতের 
স্বাধীনতা! ঘোষণা করিবে। জামানী ও ইতালী তৃতীয়টি ছাভা প্রথম দুইটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করিল। নির্দিষ্ট পথে তাহার কার্ধ চলিতে লাগিল। রোম ও পাঁরিসেও 
তিনি স্বাধীন ভারত কেন্দ্র গভিয়া তুলিলেন। তাহার বাহিনীর সংখা! হংপ তিন 
হাঁজার। ১৫১ ফেব্রুয়।রি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হন্তে পিঙ্গ।পুরের পঙ্নে নেতাজী 
উৎ্সীহত হইপেন। তিনি চিন্তা করিলেন জার্মানী অপেক্ষা সুদুর প্রাচ্য হইতে 
বুটিশ শক্তিব সহিত মোকাবিলা কর! তাহার পক্ষে স্ববিধাজনক হইবে । তাহার 
বিশ্বস্ত সহযোগী আ।ব্দ হোসেন সহ ছুঃসাঁহপিকভাবে সাবমেরিন যোগে তিনি টে'কিও 
পৌছাইলেন (১৩ জুন ১৯৪০ )। জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিঞ্ে। 


(৫১) 
নেতাজী ও আক্তাদ হিন্দ ফৌজ 


এদিকে লালা শঙ্কব ল।ণ ও স্বনামধন্য পসবিহপী বঙ্গ বহুদিণ হইতেই ভারতের 
্বঃধীনতা-সংগ্রামের জগ্ত জাপান সরকারের প্রস্ততির আন্দোলন চালাইজেছিলেন। 
২ব1 জুলাই বিপুপ গণ-সম্বধনাঁর মধ্যে সভাষ বন্থ পিঙ্গীপুরে পৌাহলেন । সংগ্রামী 
রাসবিহারী বস্ত্র ৪) জুলা& তাহার হস্তে পূর্ব এশিয়ার ভারত স্বাধীনতা আন্দোপনের 
*্তৃত্বভার অপণ করিলেন; পূর্ব এশয়ার ত্রিশ লক্ষ 'ভাঁরতীয়ের প্রতিনিধি স্বব্ূশ 
পচ হাজার ভারতীয়ের সম্মুখে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতির পদে আধপ্তিত 
হুইলেন স্ুভাবচন্দ্র ৭5--পাহপ্ন শ্রেষ্ঠ নেতার আখ্যা “নেতাজী” | জার্মানীতেও 
তিনি এই আখ্যায় ডুধিত ছিপেন। সর্বজনসমক্ষে তিনি স্বাধীন ভাগতের অস্থাযী 
সরকার ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনী প্রতিষ্ঠার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। 
পরদিন বিশ্বমমীপে ঘোষিত হইল আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগঠনের কথা-_বষ্টীকঠে 
নিনাদিত হইল “দির্লী চলো? । 

জাপানের তস্তে বন্দী ভারতীয় সৈম্তবাছিনী লইয়৷ গড়িয়া উঠিয়াছিশ '্মাজাদ হিন্দ 
বাহিনী । এ বিষয়ে একান্তভাবে বন্দী ক্যাপ্টেন মোহন দিংএর সহিত তিনি বিশেষ- 
ভাবে পরামর্শ করেন। একসময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো নিজ সৈন্যরা 


১৯২ অতীতের কথা! 


নেতাঁজীকে সাহাঁধা করিতে চাঁহিলে তাহা অপমঠনজনক বলিয়া তিনি প্রত্যাখান 
করেন | ইহার মধো নেতাজীর তেজন্বীভার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

সমগ্র পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হষ্টয়াছেন দিঙ্গাপুরে আলোচনা হইল । 
আঅগ্ঃপর ১৯৪. গ্রীষ্টাব্ের ২১শে অক্টোবর ক্যামে হলে বিবাট সাধারণ সভা, বিপুল 
হ্ধর্ধবনি ও উল্লাসের মধো সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার 
হল গৌরবময় ঘোঁষণ1। স্ৃতাষচন্দ্র বস্ত্র হইলেন সভাপতি আর মন্ত্রী হইলেন 
বাঁসবিহাঁরী বসু, লাঁপা শঙ্কর লাল, কর্নেল শাহ নওয়াজ, কর্নেল আজিজ আঁহষেদ, 
কর্নেল ওসমান কাদির, কর্নেল গুলজার সিং, কর্নেল এ. সি. চ্যাটাঙ্জি প্রতৃতি। 
স্থভীষচন্দ্রের এডিকং কর্নেল হবিবর রহমান আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনান্নক 
নিষুক্ত হন। কয়েক দিনের মধোই জাপান, জাধানী, ইতালী, প্রাশিয়া, ব্রহ্মদেশ, 
থাইল্যাণ্ড জাতীক্গতাবাদী চীন, ফিলিপাইন, মাঞ্চুরিয়া--এই নয়টি দেশ স্বীকৃতি দান 
করিল আল্গাদ হিন্দ সরকারকে । ইতিপূর্বে আন্দীমান ও নিকোঁবর দ্বীপপুঞ্জ 
জাপানের অধীনে আসে । ৬ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী তোজো এ দ্বীপ-দুইটি অস্থায়ী 
আঁজীদ হিন্দ সরকারকে হস্তাস্তবিত করার সিদ্ধান্ত লইলেন। এই গুলিই হইল নতুন 
সরকারের প্রথম লন্ধ স্থান। ৩১শে ডিদেশ্বর নেতাজী এই স্বাধীন ভূমিতে পদার্পন 
করিলেন। হ্বীপ ছুইটির নামকরণ হক্ব শহীদ" ও ম্বরাঁজ'। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়া হইতে একে একে ইউবোঁপীয় শক্তিগুলি বিতাঁড়িত হইল। রাষ্্রগ্লি জাপ ও 
াজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে আপিল । বিতাড়িত ইংরাঁজ সরকার এখন আসা 
ও বাংলা নীমান্ত রক্ষার জন্য অতিমাত্রায় ব্যন্ত হইয়া উঠিল। জাপান ভিজাগাপন্রম 
ও কোকোঁনদে বৌমা বর্ষণ করে। অতঃপর চট্টগ্রায় আক্রান্ত হর। কলিকাতাঁতেও 
বে! বর্ধিত হয় । ইংরাজ সরকার সবচাইতে বড় বাঁহাছুরী যুদ্ধের গোঁপনতা রক্ষায় 
সাফল্য । আজাদ হিন্দ শরকারও নেতাজীর কোন প্রকার সংবাদ ভাবতে 
গ্রচার হইতে দেয় নাই । সংবাদ প্রচার হইলে আজ হয়তো ভারতের ইতিহানে 
অন্যবূপ হইডুত। 

নেতাঁজীর জার্মানী ও জাপানের সমর্থন ও সাহাঁষ্য প্রার্থনার কেহ কেহ হয়তো 
ব! তাহার প্রতি সন্দিহান হন। তাহাদের ধারণ। হইত এক সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ 
হইতে মুক্তির প্রচেষ্টায় তিনি হয়তো ন্য!ৎসীবাদী অপর শক্তির কবলে পতিত হইবেন। 
কিন্তু এ ধারণ একেবারেই ভুল। এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে ওয়কিবহাল ছিলেন । 
কেবলমীন্জ দেশের স্বাধীনতার জন্তই ন্তাৎমীবাদী জার্মানী বা নাআাজাবাদী জাপানের 


জতীত্ের কথা! ১৯৩ 


'তিনি ছিলেন সহুযোগিতা-প্রার্থ। আপন দেশকে কিন্তু কোন পরিস্থিতিতেই তিনি 
এই সমন্ত শক্তির কবলে নিক্ষেপ করিতে চাছেন নাই। এক লময় এক সামরিক 
কর্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন তাহার! জাপানীদের পার্থ দাড়াইবে। 
তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছেন-_তিনি বৃটিশ ব! জাপানী কাহাকেও বিশ্বাম করেন 
ন1, তবুও ভারত চায় এবং জাপানীরাও চায় বুটিশকে বাধা দিতে, বিতাড়িত 
করিতে ; তাই এই স্বার্থে তাহারা মিলিত হইয়াছে । 

নেতাজীবর বিরাট বাক্তিত্বের প্রভাবে হিন্দু-মুলমান-শিখ সমস্ত সম্প্রদীয় তাহার 
আহ্বানে সাড়া দেয়। আজাদ হিন্দ বাহিশী একই পতাকা! তলে সম্মিপিত হইয়া 
ভারতে প্রবেশ করে এবং কোহিম1 ও ইম্ফলের শিকট টমৈবাং ও বিষেণপুব অধিকার 
করিতে সক্ষম হয়। 

১৯৪৫ খ্রীষ্ট.ব্দে "ই মেজার্মানী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। ই্ংলগ্ড তখন 
পূর্ণশক্তি লইয়া প্রাচ্য রণাঙ্গনে অগ্রর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ অপদরণ করা ছাড়া 
জাপানের গতাস্তর রহিল না । ইতিম'ধ্য মিন্রশক্তির বিপর্যয়ের মুখে শোচনীয় যুদ্ধ 
পরিস্থিতির ম!ঝে মা্ষিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে । ৬ই আগন্ট আমেরিক। 
মানব ইতিহামে এক পৈশাচিক ঘটনার হ্ষ্টি করিল। জাপানের হিবোমিমা শহবের 
উপর সর্বপ্রথম আণবিক বোম! নিক্ষেপ করিয়া শহরটিকে ধ্বংদ করিয়। ফেপিল। 
৮ই আগস্ট নাগাদিকি শহরের উপর ছ্বিতীপ বোমা বহিত হইল । ইতিপূর্বে প্রলয়ঙ্কণী 
মারপাস্্র আর কেহব্যবহার করে নাই। শহর-ছুইটি ধ্বংসন্ুপে পরিণত হুইল । 
লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী জীবন্ত দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল। অভিশাপ দেখ! 
দিল অগণিত মাহষের অনৃষ্টে--পন্দু বিকলাঙ্গ হইল বু আপন্ন শিশু । সভ্যতার 
এ এক বিরাট কলঙ্ক । পিকুপায় জাপান অবশেষে আত্মসমর্পণ করায় মহাযুদ্ধের 
অবসান ঘটিল। 

এদিকে বূনদের অভাব ও অগ্ঠান্ত প্রতিকূল অবস্থার জন্ত জাপানের পরাজয়েন 
লঙ্গে সঙ্গে নেতাঁজীকে অস্তরত্যাগ করিতে হয়। পরে বিশ্বস্ত সহচর হুবিধির রহমান 
সহ টোকিওর পথে বিমান দূর্ঘটনায় ১৮ই আগস্ট নেতাীর মৃত্যু হর বলিয়া ঘোষণা 
কর! হয়। আমর! জানি না সত্যিকারের ঘটনা! কি। ইহা আগিও রহস্তজালে 
আবৃত। কিন্ত এই ঘটন! যদি লত্য না হুদ তাহা! হইলে বনেণ্য নেতার শতায়ু কাঁষন! 
করি। | | 
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অতীতের কখা---১৬. 


১৯৪ অতীতের কথ! 


আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার 


আ[সসমর্পণের পর ইংরেজ সরকাঁর কর্নেল শাহ নেওয়াজ, ক্যাপ্টেন ধীলন, 
ক্যাপ্টেন বোরহানউদ্দীন, ক্যাপ্টেন রশিদ আ'লী প্রমূখ আজাদ হিন্দ ফৌজের 
কয়েকঙ্গন নেতাঁকে যুদ্ধ-অপরাঁধী সাব্যস্ত করিয়া! সামরিক আইনে বিচারের জন্ত 
উপস্থিত করিলেন । দিল্লীর ইতিহাস প্রঘিদ্ধ লাল কে্লায় অক্টোবর মাসে এই বিচার 
আর্ত হইল। সুভাষ বস্থ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশ্বয্নকর কার্ধাবলীর কথা 
ঘূর্ণাক্ষরে এদেশে কেহ জানিতে পারে নাই। এখন সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ায় 
দেশবাসীর আত্মগন।শির আর সীম রহিল না। বিচারের বিরুদ্ধে সারা ভারত আবার 
ক্ষেপিয়্া গেল । চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। কিন্ত ইংরেজ টলিল না। 
বিচার আরভ্ভ হইল। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থন লাভের জন্ত দেশের 
প্রপিদ্ধ আইনজীবিগণকে নিযুক্ত করিলেন। বোম্ব'প্নের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ভুলাভ।ই 
দেশাই প্রধান আইনজীবী ছিল। সার্‌ ত্জেবাহাদুর সাপ্র, ডাক্তার টৈলাপ নাথ 
কাটজু, পণ্ডিত জওরলাল নেহেক প্রমুখ খ্যাতনামা আইনজীবিগণ তাহার সাহাযা 
করিতে লাগিলেন। বিচারে অভিযোগ প্রমাণিত হইল না। বৃটিশ সরকার তবুও 
কয়েকজনের শাস্তির ব্যবস্থা করিল। দণ্ডপ্রাপ্ত রশিদ আলীকে লইয়] তুমুল বিক্ষোভের 
স্ষ্টি হইল। সারা ভারতে রপিদ আশী ধিবস প্রঠিপাশিত হুইল। কলিকাত1ও 
অন্যান্ত স্থানে পুলিশের সহিত জনপাঁধারণের সংঘর্ষ চলিল। এই মামলায় আপামী 
পক্ষ সমর্থনের জন্য সমর্থন করিতে গির ভৃনাভাই “দশাই যে অপাধারণ জ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহাতে মার বিশ্বে তাহার খ্যাতি ছড়াইনা পড়িম্নাছল। 


পঞ্চাশের মন্বম্তর 

জনাব এ. €ক. ফজলুল হক তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী । ইংরেজ সরকার যুদ্ধে 
নাম করিয। এদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ খাছ্যশন্ত বিদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। হুক 
সাঁহেব ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলে মন্ত্রিসভায় ইউরে!পীয় ও সরকার- 
ঘেষাদলের লহিত তাহার ঘোরতর মতবিরোধ আরম্ভ হইল। প্রতিবাদে কোন ফল 
হুইল না দেখিক্ক। হক সাহেব পদত্যাগ করিলেন। তাহার দ্বিতীয় কোয়াপিশন মস্ত্রি- 
ভা ভাঙ্গিয়া গেল। জনাব খাজ। নাঙজিমন্টদ্দীন নৃতন মন্ত্রিনভা গঠন করিলেন। 
ইতিপূর্বে বিপুন পরিমাণ খাস্যশন্ত বাহিরে চলিক়! যাওয়ায় দেশে হাহাকার পড়িয়া 


অতীতের কথা ১৪৫ 


গেল। থাঘ্ঘাভাবে লোক মরিতে লাগিল।. সেই ভয়াবহ মৃতার কথ! আর কি 
বলিব । হাটে-বাজারে, পথ-ঘাটে ক্কালসাঁর নরনারীর মুত দেহগুলি অনেক স্থানে 
সত্কারের অভাবে শিয়াল-শকুনের উদরস্থ হইল। | 

খামন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ারগী বু স্থানে সরকারি লঙ্গরখানা 
খুলিলেন। দেশের সহৃদয় বাক্তিগণ লঙ্গরখ'ন। খুলিয়া বুকুক্ষ নরনারীর একবেলা 
আহারের ব্যবস্থা করিলেন। আমর] 'হিলিতেও একটি লঙ্গরখান। খুলিয়াছিলাম। 
দৈনিক প্রায় দেড় হাজ:র লোকের একবেগা আহারের ব্যবস্থা! কর] হইয়াছিল । 
হিন্দু-মৃন্গমান একত্রে বপিয় আহার করিতে কাহাকেও দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখি নাই। 
হিলির বদান্য জমিদার বাবু দ্বারকনাথ দীস তিন মাঁস ধরিয়া একাই লঙ্গরখানার 
যাবতীয় বায়ভার বহন করিয়াছিলেন । পরে তিনি অন্ুস্থ হইয়া! চিকিৎমার জন্য 
কলিকাতায় গেলে স্থানীয় কতিপয় বাবপায়ী উক্ত লঙ্গরখান! পরিচালনা করেন। 
দেশের বহু স্থানে লঙ্গরখানা খোল! হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও লক্ষ লক্ষ 
নরনারী অনাহারে মৃত্যু বরণ করিল। 

সরকাধী হিদাবে পনর লক্ষ, “সরকারী হিসাবে ত্রিশ লক্ষ লোৌক এই ছুতিক্ষের 
কবলে আত্মাহুতি দিয়াছে। বিদেশী শ'সকগণ শ্জি ত্যার্থমিছ্ির জন্য দেশবাসীর 
মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়! দিয়াছিপ। চারি বর 
মহাযুদ্ধের মৃত্যুর সংখ্যা হইতে ইহ! প্রায় ছয় গুণ অধিক। কি তঙ়াবহ ব্যাপার! 


বন্দীমুক্তি 

“কুইট ইতিয়া" আন্দোলনে সারাদেশ ব্যাপিয়া অশান্তির তুমুল ঝড় বহিতেছিল। 
আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলা রপ্দি আলী দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে কংগ্রেমন ও 
মুসলিম লীগের যুক্ত প্রতিবাদ, তদুপরি ছুভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের অকাল মৃত সারা! 
দেশকে বাকদের জুপে পরিণত করিল। সরকার ঘাবড়াইয়া গিয়া বিনাশর্তে 
বন্দীদ্দিগকে ছাড়ি! দিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য বিশি্ নেতৃবৃন্দ সহ হাজার 
হাজার বন্দী আকম্মিক মুক্তিতে দেশের আবহাওয়া অনেকথাঁনি শান্ত হইয়া আমিল। 
দেশে প্রায় সমস্ত সংবদপত্রগুলি লীগ কংগ্রেসের মিলনের প্রচারকার্ধ চালাইতে 
প্রাগিলেন। জনমতের আহ্বানে মহাত্মা গান্ধী কার়েদে আজম জিগাছ,র সহিত পত্র 
বাবার চাঁলাইতে লাগিলেন। অবশেষে গান্ধাদী স্বয়ং বোশ্বাইয়ে মালাবার ছিলে 


১৯৬ ' অতীতের কথা 


কায়েদে আজমের বাসভবনে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । উভয় নেতার 
মধো ত্বগ্ভতাপূর্ণ আলোচন। চলিল। তাহাদের আলোচনা সুফল ফলিবে দৃঢ় আশা 
লইয়! 2নেকে অপেক্ষা করিতে লাঁগিল। কয়েক দিন আলোচনার পর তাহাদের 
যুক্ত বিবৃতিতে জান! গেল তাহারা কোন মীমা'সায় পৌছিতে পারেন নাই। এই 
ছুঃসংবাদে দেশের চিস্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই দুঃখিত হইয়াছিলেন । 


১৯৪৬ সাল 2 পাকিস্তান ইস্থুর উপরে সাধারণ নির্বাচন 


মুসলিম লাগ মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বে মুপলমানদের জন্যা ম্বব্্ত্র আবসভূমি 
'পাকিস্ত(ন” দাবি করেন; অবশ্য ইহার কারণও ছিল। এদেশে জমিদার ও 
মহাঁজনগণ অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। 
_ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রায় তাঠাদের প্রজা ও খাতক ছিল। বহুযুগ ধরিয়া 
ঈহাদের দ্বারা মুদলমানগণ শোধিত ও নিগৃহীত হইয়া আপিতেছিল। বর্ণ হিন্দুদের 
সহিত মুদলমানদের একাঁশনে বপিবার অধিকার ছিল না। এমনকি মুসলমানদের 
সংস্পর্শে তীহাদের আহার্ঘ্রব্য অপবিত্র হইয়া যাইত। হিন্দু লেখক ও সাহিত্যিকগণ 
মুদলমানদের অযথা কলঙ্ককাহিনী রচনা করিয়া আঘাতের পর আঘাত হাঁনিতেছিল। 
হিন্দু উকিল-মোক্তা্র মুসলমান মকেলকে শোষণ করিতেছিল। অবশ্য হিন্দু জমিদার 
ও মহীজনগণ, উকিল-মোঁক্তাধ সকলেই মে খারাপ ছিলেন তাহা! নহে। অনেক 
উদ্দার ও দয়ালু হৃদয় বাক্তিও তাহাদের মধো ছিলেন। কিন্তৃত্ীহার1 ছিলেন সংখ্যায় 
মুিমেয়। এইসব কারণে মুসলমানদের মনোভাব হিন্দুদের উপরে প্রলন্ন ছিল না। 
বর্ণ হিন্দু ও কংগ্রেন নেতাগণ এই স্ময় উদারতা প্রদর্শন করিলে হয়ছে দেশ-ভাগা- 
ভাগির প্রয়োজন হইত না। 

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ অসহযোগ ম্াান্দোলন, বিপ্লবীবাদীদের পরকারী কর্মচাত্ী 
নিধন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সশত্ত্র বিপ্লব, কুইট ইতডিয়া 
প্রস্তাবে ভাকুতব্যাপী বিপ্লব ইত্যাদি ঘটনা ইংরেজ সরকারকে বিষম দুশ্চিন্তায় ফেলিল। 
গোলটেখিল বৈঠক, “১৯৩৫ সালের শাননসংক্কার' খ্িপ,স্‌ প্রস্তাব কোনটাই কার্ধকরী 
হইল না। শত অত্যাচার, কারাদণ্ড এমনকি গুলি ও ফাসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া যখন 
কাল। আদমীগুলিকে ঠাণ্ডা করা গেল না, তখন কিইট ইত্ডিয়।” প্রস্তাবকে মানিয়া 
লওয়া ছাঁড়া ইংরেজের আর গত্যন্তর রহিল ন!। সত্য কথা! বলিতে কি, এদেশ 
হইতে ইংরেজ তাঁড়াইতে কংগ্রেষ ও বিপ্রববারদীগণ ব্যতীত অল কোন দলই প্রতাক্ষ- 


অতীতের কথা ১৬৭ 


অংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নাই। বিশ্ববিখ্যাত রাজশীতিবিদ্ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল 
বৃটিশ সাম্রাজ্য বক্ষ! করিতেই বাটে কর্ণধার হইয়াছিলেন। একথা দর্পের মহিত 
তিনি ঘোষণাও করেন। ১৯৪৬ সালে ইংলগ্ডের সাধারণ নির্বাচনে চাঠিলের ঘক্ষণশীল 
দলকে পরাজিত করিয়া শ্রমিকদল বিজয়ী হইল। শ্রমিকদলের নেতা ক্রিমেন্ট 
এটুলি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন । গাদ্বী-জিল্লাহ. আলোচনা ফাঁপিয়া যাওয়ার -পরু 
মূনলমানদের পাকিস্তান দাবির কথ বুটিশ সরকার গতীরভাঁবে চিন্তা করিলেন । 
অবশেষে পাকিস্তান ইন্গর উপরে সাধারণ নির্বাচন আবস্ত হইল । যদিও মুদলমান- 


প্রধান চারিটি প্রদেশ বাতীত অন্ত প্রদেশগুলি পাঁকিস্তানভুক্ত হঈতে পারে না একথা 
পরিষ্কারভাবে জানা ছিল। তবুও হিন্দুপ্রধান দেশগুলির মুগ্টিমেঘর নুসলমানের) 


শ্বাধীন মুস্দম বাষ্্রে বাস করিয়া হিন্দুর কখল হইতে মু হহতে পারিবে । এই 
অলীক আশায় পাকিস্তানের পক্ষে ভোট ধিয়াছিলেন। জমিয়ত উলামার নেতৃবৃন্দ ও 
কংগ্রেণী বিশিষ্ট নেতাগণ পুনঃ পুনঃ মুপলমানদিগকে বুঝ!ইপেন যে ভারতের দশ 
কোটি মুপলমানদের জন্য কখনই পাকিস্তান হইবে না। অভ্তত পচ কোটি মুসপমানকে 
হিন্দুমস্থানে হিন্দুদের সহিত বান ক।খতে হইবে। সুতরাং পাকিস্তান ইনুর উপরে 
ভোট দিয়া হিন্দুপ্রধান প্রদদেশগুশিতে ভাহাদের বিরাগভাজন হওয়া ব্যতীত কোন 
লাভ হইবে না। নুদলমান প্রধান সীমান্ত গুদেশ ও হিন্দুপ্রধান বিহারী মুললমানগণ 
লীগের পক্ষে ভোট দেয় নাই | মুস্পিম বিশ্বের খাতনাম। মনীষী প্রগাঢ রাজশীতি- 
বিদ দূরদর্শী মওলান| আবুল কালাম আজাদকে কায়েদে আজম জিঙ্গাহ, কংগ্রেপের 
“সোবয়” বলিয়! উপহাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু সারা দেশের শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
মাত্রই অবগত আছেন যে মওলান। আজীদ বংগ্রেদের সোবর ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন কংগ্রেসের শীষস্থাণীর নেতাঁগণের অন্তম। কোন জটিল বিষয়ে পরামর্শ 
সকলেই গ্রহণ কিতেন। মগুলানা সাহেবের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা ঠাহার 
বিকদ্ধমতাবলঘ্বিগণ অকুঞ্চিত্তে স্বীকার করেন। 


হুমায়ুন কবীর ও সৈয়দ বদরদ্দোজা 


ফেব্রুয়ারি মাপের প্রথম ভাগে দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কশিকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়র প্রশিদ্ধ বাগী নৈয়দ বদরদ্দোজা, ধিখাত কবি ও মনীষী হুমাঘুন 
কবীর, ওদানীস্তন মন্ত্রী খান বাহাছুর হাদেম আলী হিলি আসিয়া আমার আতিথ্য 
গ্রহণ করেন । .এএই বিশিষ্ট অতিথিগণের অপ্রত্যাশিত আগমনে আমি ব্যস্ত 


১৯৮ অতীতের কথা 


হইয়া পড়ি। তাহারা পৌছিয়াই বলিলেন--ভাই খাবার দাঁও। উপস্থিত যাহা 
আছে তাহাই আন। আমর] ক্ষুধার্ত। বাড়িতে খোজ লইয়া! দেখি, সাদ! ভাত, 
আলু ও 'টোমাটোর চাটুনী ও ডাইল ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহাদিগকে কিছু- 
দ্ণ অপেক্ষা কিতে অন্থরোধ জানাইল[ম, কিন্তু তাহার। ভাইল ভাতের কথা শুনিয়া 
মহানন্দে তাহাই আনিতে আদেশ করিলেন। গরীবের বাড়ীর 'খুদ-কুড়া' তৃথ্থির 
সহিত ভোজন করিয়। পরদিন সকাল তাহার] বালুরঘাঁট অঞ্চলে রওন1 হইয়া গেলেন। 
বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্থাঁলয়ের গ্রাজুয়েট কবি ও সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর কৃষক 
প্রজা আন্দোলনের অন্য ুম নেতা ছিলেন । দেশ বিভাঁণের পর তিনি ভারতের মন্ত্রীও 
হুইয়াছিলেন। 


(৫২) 
শয়তানী কাণ্ড 


হজরত মওলানা! হোসেন আহমেদ মাদানী ভারতের অন্যতম ইস্লামী শিক্ষাকেন্তর 
দেওবন্দ দারুল উলুমের অধ্যক্ষ ও হবিখ্যাত মহাদ্দেস ছিলেন । শ্বাবীনতা-সংগ্রামের 
শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সারাজীবন নির্ধাতন তিনি ভোগ করিয়াছেন। মুসলিম জগতের 
অন্যতম মনীষী মওলানা মাহমুদুল হক দেওবন্দের সহিত ইংবরেজের কোপে পড়িয়া 
মালটায় নির্বাপিত হন। সৈয়দপুর দারুল-উলুমের মাপ্রানার প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর 
মণ্গানা রিয়াউদ্দীন আহমেদ সাহেবের সহিত তাহার যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। 
দীকল-উলুম মাত্রালায় শুভ পদার্পণের জন্য তিন আমন্ত্রিত হন। মণগ্ুল|না মাদানী 
এক সভায় বপিয়াছিলেন, আপনারা হয়তো স্বাধীন পাকিস্তানের অধিবাশী হওয়ার 
সৌভাগা লাভ করিবেন। কিন্তু আমদের ভাগোো তাহা হইবে না। আমর] হিন্দু- 
প্রধান দেশের সংখ্যালঘু মূনলমান। দশকে 1টি মুদলমানের স্থান পাকিস্তানে হইবে 
না। স্তর হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের বাধা হইয়াই থাকিতে হইবে। 

এই কঠোর সত্য কথা বলার জন্য পৈয়দপুর স্টেশনে কতকগুপি গুণ! শ্রেণীর 
লোক বেলেখ সেকেও ক্লাসের কামবায় তাহাকে আক্রমণ করে। এক শয়তান তাহার 
দড়ি ধরিয়া টানিতে থাকে । উপস্থিত মুললমানগণ দুবৃর্তদের এই কাণ্ড দেখিয়া 
তাহাধিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দেন। অতঃপর পুলিশ পাহারায় তাহাকে গন্তবা- 
স্থানে পাঠাইয়! দেওয়া হয়। ইহার কয়েকদিন পর এক আশ্র্য ঘটন1 ঘটে। থে 


অতীতের কথ! ১৯৯ 


বৃত্ত লোকটা তাহার দড়ি ধরিয়। টানিয়াছিগ, দে পুকৃরে গোসল করিতে গিয়া 
'আর উঠিল না। লোকে খোজাখুজির পর দেখিল গভীর পানিতে কাদার মধ 
তাহার মস্তক প্রথিত হুইয় ঝহিয়াছে। বহু লোক এ অভাবনীয় দৃশ্ত স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়াছিল । 

নির্বাচন" শেষ হইলে দেখা গেল অধিকাংশ মুসলমান পাঁধি স্তানের দ্বাবি মমর্থন 
করিয়াছেন। অন্তান্থ প্রদেশ কংগ্রেল প্রাধিগণ জয়লাভ করিয়াছেন । 


সৈচ্যদের বিদ্রোহ 


ইতিপূর্বে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দরিয়াছিল, পেশোয়্ারে একদল গাড়োক্ালী 
সৈন্য নিরন্ জনসাধারণের উপরে গুলি চালাইতে অধ্বীকার করে। ইলেকশন শেষ 
না হইতে বোথ্ধে নৌসৈন্দের একদল বিত্রোহ ঘোষণা করিয়। এক ভয়াবহ অবস্থার 
হট্টি করে। বোম্বাই, করাঁচী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহী দেশী সৈন্যের ইংরেজ 
সৈম্তের গুলিতে প্রাণ হারায়। চাবিদিকের অবস্থা! দেখিয়া ইংরেজ সরকার এদেশে 
থাক! সম্ভব নয় বুঝিয়া তাড়াতাড়ি ক্ষমত্ত1 হস্তান্তরের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। 
রক্ষণন্ঈীল লর্ড ওয়াভেলের স্থানে লর্ড মাউণ্টবেণ্টন বড়লাট নিযুক্ত হইলেন । 


প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 


প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ভারতের স্বাধীনতার দাবি হ্বীকার করিয়া লইয়া একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন জন বৃটিশ মন্ত্রী ক্ষমতা হস্তাস্তরের বিষয় 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার জন্ত আপিলেন। মন্ত্রিমিশন ঘোষণা 
করিলেন মুসলমান সংখা গরিষ্ট প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রভাব বিছ্ুমান থাকিবে। 
দ্বীর্ঘ দেড় মাস যাবৎ ভারতের বিভিন্ন দলের সহিত আলোচনা হয় । তাহার] কোন 
পিদ্ধান্তে পেঁঁছাইতে পারিলেন না। মি: জিন্নাহ, লীগের দাবি পাকিস্তান বাতীত 
কিছুতেই বাঞী হইলেন না। কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি উছা! মানিয়া লইলেন ন]। 
অবশেষে মুস্লিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিব ঘোষণা করিলেন । হিন্দুরা! মনে 
কবিলেন এ নদংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধেই হইবে। তাই তাহারাও প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে গ্তণ্1 আমদাণী কর] হইল। মরকারী উচ্চ- 
স্পদস্থ কর্মচারী, ..স্মধিকংশ হিন্ম। পুলিশ বিভাগে মুসলমান কর্মচুনী নগণা। 


২৯৯ অতীতের কথ! 


লাল বাজারের হেড কোদ্ধার্টারে পুলিশের বড় কর্তাগণ প্রায় হিন্দু । মুসপমান 
ংবাদপত্র গুলিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য মুগলমানদ্রিগকে প্রন্তত হইতে বলা হইল । 
হিন্দু সংবাদপত্র গুলি প্রত/ক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্টা কি এবং কাহার লহিত এই সংগ্রাম 
তাছা ব্যাখ্যার জন্য দাবি করা হইল। কিন্তু গীগ কর্তৃপক্ষ হইতে কোন সাড়া না 
পাইয়! হিন্দুদের বিশ্বাস দু হইল যে সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধেই হইবে। জনাব 
শহীদ সোহরাওয়াদরগ তখন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট, ম্বাধীনতা- 
গ্রামের ইতিহাদে এক মর্ীস্তিক ঘটনা ঘটিয়া গেল। ত্য সত্যই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
আরম্ভ হইল। হিন্দু মুসলমান যাহারা যুগ যুগ ধবিয়া পাশাপাশি বস করিয়া 
মাপিয়াছে আজ তাহারা হিংস্র মুঠিতে পরম্পর পরম্পরকে আক্রমণ করায় সার" 
কলিকাতায় রক্তের শ্রেত বহিতে লাগিস। হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুঘলমান বস্তিগুলি 
ধ্বংস হইয়! গেল। অপহয় অধিবাঁসিগণকে ধরয়া স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নিধিশেষে 
অঠি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল । মস্জিদ মাদ্রাপাঁগুলি ধ্বংস হইল। মুসলমান 
প্রধান এলাকায় হিন্দু অধিবাপিগণের উপরে নির্মম অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চলিল। 
শত শত বৎসর যাঁবৎ যাহার! একত্রে বাস করিয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিয়াছে 
আজ তাহারা ন্যায়, নীতি ও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়! নৃশংস হত্যায় মাতিয়া উঠিয়াছে। 
আশ্চর্ধের কথা যে ইংরেজের কুটপীতির জন্য দেশের এই ভয়াবহ অবস্থা তাহাদিগকে 
কেহ স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। অবস্থা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, কলিকাতার 
ঘংখ্য।লঘু মুঘলমানগণ নিশ্চিহ হইয়া] যাইবার আশঙ্কা দেখা দিল। মুসলমান পুপিশ 
অপেক্ষা! হিন্দু পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা ৭1৮ গুণ বেশী। বিপন্ন মুসলমানগণকে রক্ষা 
করিতে হিন্দু পুলিশ অগ্রসর হয় নাই। অবশ্ত দু-এক স্থানে বাতিক্রম দেখ 
গিয়াছিল। অসহায় মুনলমানগণকে রক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া জনাব শহীদ 
পোহরা ওয়াদা সিংহ বিক্রমে ঝাঁপাইয়। পড়িলেন। তান একদল সশন্ত্ পুলিশ দিয়া 
মার। কলিকাতা! উদ্ধার ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । ছুই দিন ছুই রাত্রি 
ট্যাঞ্সিতেই বিনিদ্র রঙ্গনী ঘাপন করি তিনি অবস্থা কতকট' আয়ন্তের মধ্যে আনিলেন। 
অতপর স্থায়ী প্রতিকারের জন্ত পাঞ্জাব হইতে প্রায় পহশ্রধিক মুসলমান আনিয়! 
পুপিশে ভি করিয়। লইরেন। তিন-চার দিন ধরিয়া এই হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। 
কলপিকাঁতার চার-পাঁচ লক্ষ মুসলমানদিগকে রক্ষা করিতে শিয়া পোহর1ওযাদী সাহেব 
নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যাহ। করিয়া গিয়াছেন উহা! স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে ॥ 
শুধু কলিকাতায় নহে স্মগ্র ভারতে নিরপরাধ মানষের রত দিয়া যে হোল খেল? 


অতীতের কথ! ২০১ 


চপিল, ছুনিয়ার ইতিহাসে উহার নজির আছে কিনা জানি না। বিহার যুক্তপ্রদেশ 
এবং অন্যান্য হিন্দুপ্রধান দেশগুলিতে মূস্লিম হত্যার খে তাগব চলিয়াছিল উহার 
ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ কঠিলে আঙ্জিও শরীর রোম্।ঞিত হইয়া উষ্টে। ,শত শত 
যস্গিদ, মাদ্রাপা ও মুললমান পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। অন্ঠব্বপভাবে হিন্দু পরিবার ও 
নিশ্চিহ্ন হইয়। গিয়াছে । এই পৈশাচিক হত্যাকাগু দেখিয়া স্বাধীনতাকণমী নেতৃবৃন্দ 
মর্ধীহত হইলেন। বিষুড় ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমাঁনের একত্রবাদ শন্তথ নহে মনে 
করিয়া দেশ বিভক্ত করার চিন্তা করিতে লাগিঞ্েনে। 


ক্ষমতা হস্তান্তর 

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করিলেন যে ভারতীয়- 
গণের হস্তে শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হইবে । তাহার] যদ একমত হইতে না পাবেন 
তবে প্রধান দলগুলির হস্তে শাদনক্ষমত1 অর্পণ করিয়া আমর! চলিয়া যাইব। লর্ড 
মাঁউন্টব/াটেন ভাবতে আশিয়াই কংগ্রেস ও লীগ নেতবুন্দের সহিত ক্ষমতা হস্তান্তরের 
বিষয় আলোচনা চালাইতে লাগিলেন । প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয়াবহ পরিণাম 
অগণিত হিন্দু-মূললমানের অবৈধ রক্তপাত দেখিয়া গান্বীদী অতিমাত্রায় বিচলিত 
হইয়! পড়িয়াছিলেন। তিনি বাথিত হৃদয়ে দেশ বিভাগের সম্মতি দিলেন। মুস্লিম 
লীগ মুসলমানপ্রধান চারটি প্রদ্দেশ বেলুচিস্তান ও আদাম পাকিস্তানের অন্তভু্জ 
দাবি করিলেন। ভারতে মধা দিয়া একটি কড়িভোরের দাবিও ছিল। 

হিন্দ্ুগণ যখন দেখিলেন জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইতেছে তখন 
তাহারা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার হিন্দু-মুনল্মান জনন'খা।র অঙ্গপাতে পূর্ব বাংল! 
পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলাকে হিন্দুস্তানের অন্তর্জির জন্ত প্রবল আন্দোলন আরস্ত 
করিল। পাঞ্জাবের অবস্থা অনুরূপ হইল। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব দ্বিধা বিভক্তির 
দীবি উত্াশিত হইল । মাঁদ্রাজের জননায়ক রাজ! গোপ লাচারী, বাংলার শরৎচন্্র 
বনু প্রমুখ কিছু সংখাক উদার হিন্দু নেতা ব্যতীত সমস্ত হিন্দুদমাঙ্ এইরূপ তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত করিল যাহার ফলে বাংলা ও পাঞ্চাব ভারতের দুইটি ষ্ঠ প্রদেশ 
দ্বিধাবিভক্ত করার পিদ্ধান্ত ইংরেজ সরকার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। আশ্চধোর 
বিষয় লীগেন্র কর্ত(রা মালাবার যুক্ত প্রদেশ, .বিহার, এয়নকি কপিকাতার খিদদিরপুণঃ 
পার্ক সার্কাম, নারিকেল ভাঙ্গা প্রভৃতি মুদলমান প্রধান অঞ্চলগুলি পাকিস্তান ভূক্তর 
কোন দাঁবি উপস্থিত করিলেন না। পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের সম্মতি লীগের পক্ষ 


২হ অতীতের কথা 


হইতে কে দিয়াছিগেন জানা যায় নাই, এই ছুইটি প্রদ্দেশ ভাগের বিরুদ্ধে লীগের 
কোন জোর প্রতিবাদ ছিপ না। 

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই কমন্স সভায় ভারতের স্বাধীনতা! প্রস্তাব উখ্বাশিত হয় । 
১৮ই জুলাই ভারত সম্ট ষষ্ঠ জর্জ উহাতে স্বাক্ষর করেন। সম্রাটের প্রতিনিধি 
হিপাবে লর্ড মাউন্টব্যার্টেন করাচীতে গিয়া ১৪ই আগস্ট মুদলিম লীগের প্রেসিডেন্ট 
কায়েদে আজম জিন্নাহর নিকট পাকিস্তানের শাদনক্ষমতা হস্তীত্তর করেন। 
১৫ই আগন্ট কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নিকট ভারতের শাসনক্ষমত| হস্তাস্তর করা 
হমু। দীর্ঘ দিনের প্রাণপাত সাধনা ও লক্ষ লক্ষ ভারত্বাসীর আত্মত্যাগেন্ধ 
ফলে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থঠি হইল কিন্তু এই ছুই রাষ্ট্রের 
মীমা নির্ধারণ লইয়] গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হুইপ । লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের 
আপন আলোচনার ছার] ইহা,সম্ভব না হওয়ায় অগত্যা তৃতীয় পক্ষের উপরে ভার 
দেওয়া হইল। র্যাভব্লীফ সাহেব সালিশ নিযুক্ত হইলেন। তাহার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত 
বপিয় গন্য হইবে উত্তয় পক্ষই মানিয়া লইলেন। তাই তিনি বড়শ্াটের সহিত 
পরামর্শ করিয়া খেয়াল-খুশিমত শুধু প্রদেশ নহে জেলা, মহকুমা এমনকি গ্রামগুলি 
পর্যন্ত ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দ্রিলেন। লীগের ষোল আন]! দাবি টিকিল না। 
আপাম পাকিস্তান ভুক্ত হইল না। মুশিদ্বাবাদ, মালদহ প্রতৃতি মুসলমানপ্রধান 
জেলাগুলি সম্পূর্ণ ও নদীয়া, দিনাজপুর, যশোহর, সিলেট জেলার অংশ বিশেষ 
ভারতের অন্তভূক্ত করা হইল, কড়িডোরের দাবি আলোচনাই হইল না। পাঞ্জাৰ 
ও বাংল] দ্বিধীবিভক্ত হইয়া গেল। বাংলার কৃষি এলাকা পাকিস্তানের ও শিল্প 
এলাক] খনিজ সম্পদ প্রাক্স সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানের অস্তভূক্তি হইল। এইক্পে ট্রাঙ্কেটেড 
পাকিস্তান গঠন করিয়! দিয়! রাডক্ঈীফ মাহেব মোটা দক্ষিণা লইয়া সরিয়া পড়িলেন। 
কায়েদ আজম ফুট পাকিস্তান পাইনাঁম বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন । ভাগ-বাটোয়ারার 
অবস্থা দেখিয়া মনে হয় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোৌধ চির জাগরূক বাখার প্রচ্ছন্ন উদ্দেস্ত 
বণ্টনকারীর ছিল | 


উপহার 


দীর্ঘ ১৯* ব্সর পর পরাধীনতার নাগপাঁশ হইতে পাক-ভারত মুক্তিলাভ করিয়া 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে ধাহারা দেশকে মুক্ত করিতে যুগষুগ ধরিয়া অনন্ত নিগ্রহ ভোগ 
করিয়াছেন, ফাদির মঞ্চে বন্দুকের গুলিতে লাঠির আঘাতে প্রাণ দিক্মাছেন, 


অন্তীতের কথা! ২৬৩. 


কারাগারে কালাপানির দেশে নির্বাদিত হইয়া তিল তিল করিয়া জীবন ক্ষন 
করিয়াছেন, ধাহাদের অমানুষিক সাধনা, অপূর্ব আত্ম ঠ্যাগের ফলে ভারত স্বাধীন 
হইয়াছে, দেশের দেই লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল জনগণের উদ্দেশ্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতেছি । দেশ ব্বিধাবিভক্ত হইয়া পাকিস্তান বাষ্ট কায়েম হইল, ভারতের দশ 
কোটি মৃসলমান দ্বিধাবিভক্ত হইয়1 পররাষ্ট্রের অধীন হইল। হাজার হাজার মুনলমান 
ধাহারা শ্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ প্রহণ করিয়া অনন্ত নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন 
আজ তাহাদের পরিণতি কি? 


ভাগাভাগির পর 


বিভাগ পূর্বে হিলি উত্তরবঙ্গের বিরাট ব্যবপায়ী কেন্দ্র ছিল। এখানে ১৬টি. 
চাঁউলের কল থাকায়, লক্ষ লক্ষ মন ধান চাউলের আমদানি ও রপ্তানি হুইত। র্যাভ,- 
ক্লীফের কুঠার হিলি বন্দরকেও খিধাবিভক্ত করিয়া দিল। ন্যায়বিচার অঙ্গ্যাদী 
যে সীমান1 হিলি ও বালুরঘাটের মাঝ দিয়া চপিয়া যাইত, কি কারণে জানি না উহা 
একটি পকেট স্ব্টি করিয়া হিলি বন্দরটি ভারতের কুক্ষিগত হুইল । লীগের কর্তাগণ 
তখন পাকিস্তান পাইয়াই আনন্দে অধীর হইয়াছেন। এইসকল ক্ষুদ্র বিষগ্ষে তাহার 
মনোঘোগ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিলেন না। ইহার ফলে কয়েক শত বর্গমাইল 
ভুমি পাকিস্তানের হাতছাড়া হইয়া গেল। ইহার কারণ ছিপ, নিজের কষ্টার্জিত 
সম্পত্তি হইলে উহার সীমানা সরহদ্দ বুছিয়! লইতে কেহই কন্থুর করে না। এখানে 
হইয়াছে অন্যব্ূপ, ম্বাধীনতা-সংগ্রামে লীগ ইংরেজের বিকুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বখনও 
অবতীর্ণ হয় নাই। অন্তের প্রাণপাত পরিশ্রমে অজিত সম্পত্তিতে অংশীদার হিলাবে 
ভাগ আদায় কিয়া লইয়াছে মাজ। স্ৃতরাং যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট 
হওয়] ছাড়! উপান্দ ছিল ন!। ইহা আপ্রয় সত্য কথা । আমার পরম হুম -হিলির 
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুন্দী জাফর আহম্মদ সাহেব যুক্ত'প্রদেশের লোক। জোশ বিভাগের 
পর তিনি গাজিপুর নিজ বাড়ীতে গিয়ছিলেন। তাহার জনৈক হিন্নু বন্ধু তাহাকে 
বলেন__ভাই তোঁম লোগকো! তো পাকিস্তান মিল গেয়া, আব ইহা কাহেকো 
রহোগে । তোমহারা ঘায়েদাঁদ যো কুছ হ্থায় হামকো। দ্বে দো। মুফত নেহি মাঙ্গতে 
হো, কুছ কপিক্কাতি দেয়েঙ্গে। 

ঘেশ বিভাগ হওয়ার পর হিন্দুমুদলমানের মধো এইবপ মনোভাব প্রায় সর্বজ. 


২৯৪ অতীতের কথা 


গুটি হইয়াছিল । বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গ।মা, খুন-জখমণ্ড চলিতেছিল । মুসলমান 
প্রধান এলাকায় হিন্দু খুন হইল। হিন্দ্প্রধান এলাকায় মুসলমান মরিল। বিহারে 
সংখাাপঘূ মৃদলমান গ্রী-পুত্র-পরিজনসহ স্থানে স্বানে নিশ্চিন্ধ হইয়া গেল । দলে দলে 
বিহারী মুসলমান প্রাণ ভ্নে সর্বগ্থ ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে পলাইয়া আদিল। কে 
ধর! পড়িয়া সপরিবারে নিহত হুইল । যুক্ত প্রদেশের বড় বড় মুনলমান জমিদার 
মহারাজ মাহমুদাবাদ, রাজা সশিমপুর,॥ নবাব বামপুর, টহ্ক প্রভৃতি জমিদারগণ লক্ষ 
লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাজপ্রাদাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ভয়ে পলাইয়া 
গেলেন। কত লক্ষপতি কডার ভিখারী হইল। কি মর্মস্তিক দৃশ্য দেখিলাম! 
নির্ধাতিত ভারতীয় মুসপ্মানগণ প্রাণ ভয়ে পৈত্রিক ভিটামাটি ত্যাগ করিয়! ছুগ্ধপোস্ব 
শিশু ৪ পরিন্াব পরিজনের ভাঁত ধরিয়া লক্ষহীনভাবে পাকিস্তানের দিকে চলিয়াছে। 
অনাহারে ক্রিষ্ট, পথশ্রমে কাতর ভাজার হাজার নরনারী অশসজল নেত্রে নিরুদ্দেশের 
পথে যাত্রা করিয়াছে । আবার পাকিস্তান হইতে দলে দলে হিন্দু "্মাতস্কগ্রস্ত হইয়। 
অশ্নরূপভাবে হিন্দস্থানের দিকে চগিযাছে। একথা ঞ্ুব সত্য বর্ণ হিন্দুদের অনুদারতার 
ফলে পাকিজ্ঞানদের ক্ষ্টি হইয়াছে । তাহার] যদি মুসলমানদের ন্যাযা স্বার্থ গরপির 
প্রতি স্ববিচার করিতেন ত হ1 হইলে হয়তো দেশবিতাগের প্রশ্ন আসিত না। দেশবন্ধু 
চিন্ররঞ্জন দাঁশ, নেনাজী শ্রভাষচন্দ্র বন্থ জীবিত থাকিলে খুব সম্ভব অবস্থ! ভিন্রন্প 
হইত । পাকিস্তান এখন আর শিশ্ত রাষ্ট্রনহে। ঘৌবনসীমায় পদার্পন করিয়াছে 

কেন আমরা স্বাধীনত -সংগ্রামে যোগদান করিয়া স্বেচ্ছায় গুরুতর বিপদের ঝুঁকি 
লইয়ান্ছলাম 1 জমিদীতী প্রথা তুলিতে গিয়া অশেষ নির্যাতন ভোগ করিষাছিলাম। 
আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসনের শীগপাশ ছিপ্ল করিয়া ম্বাধীন দেশের 
স্বাধীন নাগরিকরূপে বুক ফুপাইয়? ঈীডাইব, দাঁণিদ্বোর অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া 
স্ধী ও সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশের শেষ্ট নাগুরিকরূপে নিজেদেরকে গড়িয়া তৃলিব 
কিন্ত দুভীগ্যবশতঃ সে উদ্দেস্টে সফল হয় নাই। 


ক রক জে০১ 


